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উ্ীঅতুলচন্দ্র ঘটক, এম. এ. 
প্রণীত 


৮. 


রায় আযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন াহাছুর, 19, লিট, 
লিখিত ভূমিকা-সন্থলিত। 


১ 


তৃতীয় সংক্করণ 


ঠ 
শে দি ৪ পীপলা বট ৬৭ খালি বর জিন আল্তিিত 


কলিকাতা ইউনিভাপ্সিটি প্রেস. 
১৯২৫, 


তহীপ শি 


সিনেট হাউস, কলিকাতা হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 


প্রাপ্তিস্থান 
বুক কোম্পানি 
8184, কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা । 
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উৎসর্গ 


নাহাদের জীবন গড়িয়া তুলিব'র অবিচ্ছিল্প চেষ্টায় 
আশুতোষ জীবন দিয়াছেন, 
এই বিরাট কম্মক্ষেত্রে মাহাদের শুভসাধনসঙ্থলে 
তিনি বীরের ম্যায় মহাযুদ্ধ করিতে করিতে 
প্রাণপান্ধ করিয়া গেলেন, 
সই বঙ্গদেশের তরুণগণ- যাহারা অংশ্ুতোষের প্রাণপ্রিয় 
এবং আমাদের জাতায় আাশা-ভরসা। 
উঠাহাদেরই হস্টে 
“আশুতোষের ছাত্রজীবন” 
সন্গেহে প্রদত্ত হইল । 


নিবেদন 


আদর্শ ছাত্র আশুতোষের ছাত্রজীবনের অপূর্ব্ব ও 
অন্কুত ঘটনাবলী এতদিন পরে প্রকাশিত হইল । ইংরাজী 
১৯০৮ সনে এই পুস্তক রচিত হয়, তখন ও পুনরায় ১৯২১ 
সনে ইহা প্রকাশের উদ্ভম হয়, কিস্তু দূরদর্শী মহামতি 
সার আশুতোষ নান। কারণে তাহাতে অনভিমত প্রকাশ 
করেন। সুতরাং ইহার প্রকাশ স্থগিত হইয়া যায়। 

এই পুস্তকবণিত সমুদয় ঘটনা, ক্ষুদ্র আখ্ায়িকা 
প্রভৃতি সমস্তই আমি স্বর্গীয় ।স্যর আশুতোষের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি । একটী কথাও জানিবার নিআিন্ত 
আমাকে অন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই। আশুতোষের 
বালক বয়সের কোন ফটোগ্রাফ নাই। ততকাঁলে এখনকার 
স্তায় ঘন ঘন ছবি তুলিবার প্রথা ছিল ন1। সুতরাং তাহার 
বাঙ্গাজীবনের ও কিশোর বয়সের সমস্ত ইতিহাসের সহিত 
একখানি ফটোগ্রাফ দিতে না পারিয়া আমরা বিশেষ 
তঃখিত। 

ষে যুবক সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অক্ান্তকর্মমা 
আশুতোষের ছাত্রজীবনের কল্যাণকর ঘটনাবলী আদর্শ- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বীয় কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে 
পারিবেন, তাহার পক্ষে শ্রেয়োলাভ অবশ্থন্তাবী ॥ 


৮ নিবেদন 


সময়ের অভাব, কর্মের হুরূহতা ও কর্থব্যের গুরুত্ব বা 
দায়িত্ব আশুতোষকে রেখামাত্র বিচলিত করিতে পারিত 
না। তাহার বিমল ও গৌরবমণ্ডিত জবলস্ত আদর্শ এদেশ- 
বাসী ছাত্রসম্প্রদায়কে কর্মে ও কর্তব্য প্রকৃত পথ নির্দেশ 
করিয়। দিবে এই আশায় এই পুস্তকের প্রচার । 

এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ» বি. এল, মহাশয় ও 
তাহার অনুজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, 
বি.এল, মহাশয় আমাকে নানারূপে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন। এই অনুগ্রহের নিমিত্ত আমি তাহাদের 
নিকট কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন, এম. এন 
পি-এইচ, ডি* মহাশয় যত্বের সহিত এই পুস্তকের 
সমুদয় অংশ দেখিয়। দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। 

শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছুর 
শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও সাগ্রহে এই পুস্তকের 
আগ্যোপাস্ত দেখিয়! দিয়াছেন ও একটা ভূমিক। লিখিয়! 
দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন । 


১১ই জুলাই, ১৯২৪ ) 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


«আশুতোষের ছাত্রজীবন” প্রথম মুস্্রণের চারিমাস 
সধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । ইহা 
কেবল মহাপুরুষের জীবনকথার আলোচনায় বাঙ্গালীর 
অন্ররাগেরই পরিচায়ক । 

এই সংস্করণে গ্রস্থখানি আছ্যোপাস্ত সংশোধিত 
হইয়াছে এবং তিনখানি নূতন চিত্র ইহাতে সঙ্গিবেশিত 
হইয়াছে । বইখানিকে সুন্দর ও সাধারণের উপযোগী 
করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি 
এই নূতন সংস্করণও পূর্বের ম্যায় বাঙ্গালী পাঠক ও 
পাঠিকাগণের নিকট আদুত হইবে । 


গ্রন্থকার 


১০ই নভেম্বর, ১৯২৪ 


দিনেট হাউস, কলিকাতা 


ভূমিকা 


১৯০৮ থৃষ্টাকবে এই পুস্তক বিরচিত হয়-_তারপর' 
যখন ইহা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকার সচেষ্ট হন, 
তখন আমি একবার ইহার ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। 
স্যর আশুতোষ এই পুস্তক প্রকাশে অনভিমত প্রকাশ 
করেন। তিনি নিজ-জীবনের জয়ডঙ্কা ঘোষণার 
পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং মহাকশ্্ীর এই নিষেধ” 
বাণীতে গ্রন্থকার তাহার বনুযত়ে লিখিত পুস্তকখানি 
প্রকাশ চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া পড়েন। পুস্তকথ্থানি 
আশুতোধ স্বয়ং লইয়! গিয়। তাহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়' 
রাখিয়াছিলেন, যে পধ্যস্ত জানা গিয়াছে তাহাতে 
আদত পুস্তকখানির এখনও উদ্ধার হয় না, সেই সঙ্গে 
আমার পূর্বলিখিত ভূমিকাটিও অস্তহিত হইয়াছে। 
পুস্তকের একখানি খসড়া গ্রস্থকারের নিকট ছিল, 
তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল । 

গ্রন্থকার এই পুস্তকবিত অনেক কথাই স্যর 
আশুতোষের মুখে শুনিয়াছিজেন, ইহাই এ গ্রন্থের 


১২ আশুতোষ 


বিশেষত | এই মহাপুরুষের জীবনীলেখকগণের মধ্যে 
আর কেহই এরূপ সৌভাগ্য এবং সুবিধার দাবী করিতে 
পারিবেন না। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িক ও 
কৌতুকজনক ঘটনার সমাহারে এই বইখানি চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে, তাহ] তাহাদের বিচিত্রতা ও অভিনবহ্ে 
আশুতোষকে নূতন করিয়া দেখাইবে। গ্রন্থকাব 
চিত্রকরের মত বালক আশুতোষের পর পর যে সকল 
"ছবি আকিয়া গিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই কৌতূহলের 
উদ্রেক করিবে । 

শিশু আশুতোষ পুকুরের ধারে নিবিষ্ট মনে বসিয়। 
'শিশিতে লাল নীল প্রভৃতি বিবিধ রঙ্গের জল ভস্তি 
করিয়া তাহার পিতার ভাক্তারির অভিনয় করিতেছেন, 
স্কুলে প্রবেশ করিয়াই শিশুকলকাকলীপুর্ণ গৃহটিকে 
দেখিয়া যাত্রার আসর বলিয়! ভ্রম করিতেছেন, কখনও 
হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথকে দেখিয়া নিজে হাই- 
কোর্টের বিচারপতি হইবেন মনে মনে এই সঙ্কল্প 
করিতেছেন, এইরূপ কত ছবি পুস্তকখানির প্রথমান্কে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। মথুরায় যাইয়া তিনি পীড়িত অবস্থায় 
'দৈনিক তিন সের হুদ্ধ ও মাখন খাইয়া হজম করিতেন, 
এ কথা অবশ্য সুস্থ ও সবলদেহ আশুতোষের পক্ষে খুব 


১ ভূমিকা টু 


্ 


বিম্ময়কর নহে । বিষ্ভাসাগর মহাশয় বালক আশ্বীভোষের 
অসাধারণ মেধা ও বিষ্তানুরাগ দেখিয়া তাহাকে একখানি, 
“রবিন্সন্‌ ক্রুসো” উপহার দিয়াছিলেন, এ কথাই ব 
কে জানিত ? 

গ্রন্থকার অতুল বাবু আমাদিগকে জ্ঞানাইয়াছেন 
যে আশুতোষ বাল্যকালে *“মুখচোরা” ছিলেন। 
উত্তরকণলে যে ব্যক্ষির মুখের দাপটে কত শত পুরুষ- 
সিংহের গঞ্জন নিরস্ত হঈয়া যাইত, বাল্যকালে যে সে 
ব্যক্তি “মুখচোরা” ছিলেন, ইহা কি আশ্চযোর বিষয় 
নহে? সাউথ সুবারবণ স্কুলে পড়িবার সময় পিতা? 
গঙ্গাপ্রসাদ যেদিন যেদিন আশুতোষ ক্লাসে প্রথম 
থাকিতেন, সেদিন সেদিন তাহাকে এক টাক পুরস্কার 
দিতেন, দ্বিতীয় হইলে সেদিন আট আনা দিতেন। 
আশুতোষ বংসরের অধিকাংশ দিনেই এইভাবে দৈনিক 
এক টাকা পুরস্কার পাইতেন, রূচিৎ আট আন 
পাইতেন। পড়িবার সময় তাহার গণিতের প্রতি 
অসাধারণ অনুরাগ থাকিলেও তিনি টমসনের বহু 
কবিতা ও মিপ্টনের প্যারাডাইস লষ্টের কোন কোন 
অস্ক অনর্গল আওড়াইয়ী যাইতে পারিতেন । 

বস্তুতঃ এই জীবনী আদর্শ ছাত্রজীবনী। যিনি, 


১৪ আশুতোষ 


জ্ঞানার্জন করিয়া সংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, 
সাহার পক্ষে এই জীবনীখানি অমূল্য, ইহার প্রতি ছত্র 
হইতে ছাত্রগণ অভিনব প্রেরণ! পাইবেন । আশুতোষ 
কোনকালেই নিজের স্থাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী 
ছিলেন না। যে পিতার নাম ম্মরণ করিলে তাহার চিত্তে 
ভক্তির বান বহিয়! যাইত, যিনি তাহার ন্েহময় পুত্রের 
জীবনটি এরূপ মনের মত করিয়া অপুর্বভাবে গড়িয়। 
তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃদেবকেও বঞ্চনা করিয়া তিনি 
নিজ্ার ভাণ করিয়! পুনরায় প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে 
বসিতেন এবং রাত্রি শেষ করিয়া ফেলিতেন । এই অদম্য 
কর্মশীলতার জন্ত জীবনে তিনি অনেকবার সাংঘাতিক 
রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 

এই বহুকর্চঞ্চল, অবিচ্ছিন্ন-আদর্শমূলক জীবন ত 
আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । যেরূপ দেখিয়াছি, এরূপ 
ত আর দ্বিতীয়টি দেখিব না । তাহার বিশাল কম্মজীবন 
মনে পড়িলে হঠাৎ কল্পনা হয়, এই যে চণ্তীতে সহত্র- 
হস্ত মাতৃমৃত্তির কথ পড়িয়াছি কিম্বা গীতায় সহত্রশী্ষ 
পুরুষবরের কথা শুনিয়াছি-_সে সকল বুঝি এইরূপ 
অসামান্য কক্ষ্মী, অসামাগ্ত মেধাশীল কোন মহাপুরুষের 
জীবস্ত মৃত্তি হইতে পরিকল্িত হইয়াছিল । 


* ভূমিকা ১৫ 


আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন, ধাহার ভূজাশ্রয়ে 
আমরা বিশ্ববিদ্ালয়ের এই বৃহৎ কশ্মশালায় শিশুর মত 
নিত্রিত ছিলাম--তাহার তিরোধানে আজ আমরা হঠাৎ 
জাগ্রত হইয়া নিজেদের ক্ষুপ্বেতা ও নিঃসহায়তাই বিশেষ- 
ভাবে উপলব্ধি করিতেছি । ডিরেক্টার ক্রফট সাহেব 
তাহাকে সরকারী চাকরি দিতেছিলেন । বঙ্গীয় শিক্ষিত 
যুবকের পক্ষে যাহা দিলিকা লাড্ড, আশুতোষকে 
অযাচিতভাবে ক্রফ্ট সাহেব স্বয়ং সেই লাডড, হাতেহাতে 
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আশুবাবু ভাহ। প্রত্যাখ্যান 
করিলেন, ডিরেক্টারের কথিভ চাকরির নিয়মে তিনি 
স্বীকৃত হইতে পারিলেন না,__এইখানে আমরা প্রথমত: 
তাহার সেই তেক্তোদপ্ত বিক্রাস্ত যৃত্তি দেখিলাম, যাহ! 
শেষ জীবনে তাহাকে 4বাঙ্গালার ব্যাজ” নামে সুপরিচিত 
করিয়াছিল । গণিতের ছেঁড়া হুইখানি পু থির জন্তু নবযুবক 
আশুতোষ জাষ্টিস ওকেনেলির সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়। 
তাহাদের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, এই 
ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে উত্তরজীবনে তাহার অতুলনীয় 
লাইব্রেরীর পাচ লক্ষ টাকা মূল্যের পুস্তকসংগ্রঙ্চের 
ইতিহণুক্লটার আভাস জানিতে পারা যায় 

সেই বিরাটগুম্কষশোভিত, সর্বজন-আনন্দদায়ক, 


১৬ আগুতোষ 


সর্ববজনশ্রদ্ধাকর্ষক মুখমণ্ডল, ধাহার জ্কুটি প্রবল শক্রু- 
দিগকেও ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া দিত, সেই তেজোদরপু 
পাদক্ষেপ, ধাহার নিভীঁক নিশ্চিন্ত স্ুমন্দগতিতে সমস্ত 
দ্বারভাঙ্গ। গৃহটি এবং বিশাল হাইকোর্টের প্রাসাদ কাপিয়া। 
উঠিত, তাহ1 চিরকালের জন্য অন্তহিত হইয়া গিয়াছে | 
যিনি চলিলে মনে হইত যেন অচল চলিয়াছে, যিনি কথা 
বলিলে মনে হইত যে শত শত বজনিনাদ হইতেছে, 
যাহার হৃদয় ছিল করুণার ফুল্ল কমলকানন, দ্রুতগতি 
সময়ও যাহার বু কন্মের তালিকা রাখিতে হার মানিয়! 
যাইত, সেই মহাকৃতী বিরাটকায় মহামনম্বী পুরুববরের 
ছাত্রজীবন জানিনার বিষয় বটে । 

এই মহা আলোকস্তস্তের নিকট দীড়াইয়া হে 
বাঙ্গালার তরুণ যুবক, তোমার ভাবী জীবনের পথ দেখিয়া 
লও । অসাড় ও জড়তাপূর্ণ বাঙ্গালী জীবনে যিনি নিজ 
কশ্মক্ষেত্র নিজে গড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন--পাহাড়. 
ষেরূপ প্রবল প্রভঞ্জনকে বক্ষে পাতিয়া অটল ভাবে 
নিজের সাধনানন্দে স্থির থাকে--সেইরূপ অসীম সাহস- 
সহিষ্কুতায় যিনি সমস্ত প্রচণ্ড বাধাবিত্ব ঠেলিয়া ফেলিয়া 
নিজের কণ্ম অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের 
নিকট অন্ুপ্রাণনা চাও, হ্র্বলতার মুহূর্তে বল চাও, 
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৫] 


নিরাশার সময় আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহার নিকট-ৎ 
করজোড়ে সেদীপ না নিনিয়া যায় এই বর প্রার্থনা কর। 
হে ভারভীর সেবক, তে দেশের কলাণকামি, হে 
বিজ্ঞানশিক্ষাধি, ইতিষ্থাস সাহিতা প্রন্থৃতি বিগ্কাপথের 
পথিক, বাঙ্গাল'র পুরুষ-সবন্বতীর পাদ-পীঠে অর্থা প্রদান 
করিয়া উহার জাশীর্বাদ ভিক্ষা কর-ভাহার বালা- 
ভীবনেন এই ইতিহ্ংসটি অমূলা,জীবনযাত্রার পথে 
এই 'পকেট-বুক'টি হারইয়া ফেলিও লা। 


দিলে সেন 


"মনট হাউস, কলিকাতা 


২৭*শে আষাঢ়, ১৬৩১ 
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আশুতোষের ছাত্রজীবন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বাল্যজীবন 

পুণাসলিলা ভাগীরগার পশ্চিমোপকুলে ভ্তগলি ক্ষেলায় 
জীরাট-বলাগড় নামে একখানি গ্রাম গাষ্চে। এ গ্রামের 
অতি সম্ভান্ত ও টচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ* 

বংশে ১৮৩৬ থুষ্টাকের ১৬ই ডিসেম্বর 

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় এক 
শতাব্দী পূর্বে এখনকার ন্যায় বসরব্যাপী ছুঃখ-ছুর্দশায় 
বলবাসী পীড়িত ছিল না। তাহাদের অভাবও অল্ল ছিল, 
সারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও তখন প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যাইত । তাহারা আধুনিক সন্যতার বহুবিধ অনাবশ্যুক 
বিলাসোপকরণের সংবাদ অবগত ছিল না। গ্রামবাসীর! 
কলনাদিনী ভাগীররথীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিত, 


লালা । 


চি আশুতোষ 


আর সরল মনে প্রসন্নচন্তে সংসারের কাজ করিয়। যাইত । 
গ্রাীমবহিভূতি কোন স্থানের সংবাদ তাহারা রাখিত না । 

বানেক গঙ্গাপ্রসাদ এই সাধারণ নিয়মের বিপরীত 
'আচরণ করিলেন । শ্রু মহাশয়ের নিকট পাঠ শেষ 
করিবার পর তাহার দিদার প্রচি অতাঙ্থু অনুরাগ হইল। 
অতৃপণ্ড জ্গানাজনস্পুহায এণোদিত হহয়া গঙ্গা প্রসাদ 
কলিকাতা তাগমন করালেন। 

সম্প্রতি কলিকাশ মহানগরী বতরিধ বিচিত্র শোভায় 
হৃুশোভিত । উতচ পাশ্ব ছায়াবডল বিটপিশ্রেণীযুক্ত 
কভ প্রশব্ত রাজব্বু সুরমা হম্মাবলী। সুসভ্ভিত 
বিপণশ্রেণা, বালকগণের হাশ্ককোলাহলমুখর জীড়াক্ষেত্র, 
সোপানরাজ্াপিরাছিিত বাগা, অগণিত বিছ্ভাম'ন্দর এখন 
কলিকাতার শোভা সম্পাদন করিতেছে । কিন্তু শত বর্ষ 
পূর্বে ইহার এ সম্পদ কিছুই ছিল না। স্থানে 
স্বানে জঙ্গল, বাসের ভযোগা গুহ, অপরিচ্ছন্ন দ্রগন্ধময় 
রাস্তাঘাট-_ কলিকাতা তখন সকল প্রকার ব্যাধির লীলাচ্গেত্র 
ছিল। এখানে আসিলে সকলকেই একবার পেটের 
অসুখে ভুগিতে হইত । বন কষ্ট সা করিয়! অনেককেই 
ৃহত্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইত । যাহার! 
আসিতঃ তাহারা ইহ] জানয়াই আসিত। গঙ্গা প্রসাদও 
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এই সকল অস্ত্রবিধার কথা কতক কতক গুনিয়াছিলেন, 
তথাপি কলিকাঠা আসিলেন। তিনি সামান্য কষ্টে দমিবার 
মত বালক ছিলেন না । কলিকাতা আসিয়া ব্ত চেষ্টার 
পর হেয়ার স্কুলে ভঙ্রি হইলেন এবং বথাকালে প্রবেশিকা! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়া কলেজে প্রবেশ করিলেন। 
গঙ্গাপ্রসাদের সদগ্ডণরাশির মধ্যে একাগ্রতা বিশেষ 
উল্লেখযোগা । তিনি যে কশ্মে পবুহ হতেন সহজে তাহা 


হইতে প্রতিনিবৃতধ হইহেন শা। তত, 
পিত'র চরিজের 


সংক্রান্ত জান ক 1 
জন জাল হাাহবা সমক্য বিষয় জানয়! 


তবে শিশ্টিল্ত হহতেন। “ভাল কারে 
শেখা চাই, ইহাইি সাহার জীবনের নুলমন্ত্র ছ্বিল। 
গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৬১ খ্ষ্টাব্দে কলিকাত। বিশববি্ভালয় হইতে 
বি. এ. পরীক্ষায় উন্ভার্ণ হইলেন। 
ইদ্রাণীং বঙগসমাজে যে /ন্নাত প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহার প্রবল আকষণে বাঙ্গালার পরের জন্য ভাবিবার আর 
অবকাশ নাই । তাহার সমস্ত শক্তি ও চিন্তা আপনার 
ভাবনাতেই পধ্যবসিত। কিন্তু সে যুগে লোকের মন 
অন্যরূপ ছিল। অন্নচেষ্টায় এখনকার ন্যায় এমন করিয়! 
ঘুরিতে হইত না। তখন পরের উপকার কর! বাঙ্গালী 
জীবনের একটা প্রধান কর্তব্য মনে করিত। আর্ডের 


ঘ 'ঞ্চভোম 


বিপন্নিবারণ 2 পীড়িতের সেবায় ভাতাদের আনেক সময় 
অতিবাহিত তত | 
বি. এ. পরাক্ষায় উদ্ধীর্ণ হইবার পর গঙ্গাপ্রসাদ ইচ্ছা 
করিলে অনেক বড সরকারা চাকরি করিতে পারিতেন | 
সে কালে ধাারা বি. এ. পাশ করিছেন, আধুনিক যুগের 
অন্ত “লাভনীয় ডিপুটা ম্যাঙ্গিট্টেটের কারা তাহাদের বিশেষ 
আযাসলগভা চিল না । গঙ্জাপ্রসাদ সমস্ত চেস্টা পরিত্যাগ 
করিয়! চিকিতসাশান্ শিক্ষা করিবার জন্য মেডিকেল 
কলেন্তে প্রবেশ করিলেন। 
গঙ্গাপ্রাসাদ যখন মেডিকেল কলেজের ডুহীয় বাষিক 
শ্রেণীর ছাত্র তখন ১৮৬৭ খ্রষ্টান্দের ২৯শে জুন সোমবার 
অতি প্রত্যুষে বৌনাঙ্তার মলঙ্গা লেনে 
এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আগ্খতোষ 
জন্মগ্রহণ করেন | প্রথম দুই বগুসর অর্থা গঙ্গা প্রসাদের 
ছাত্রাবস্থায় অনেক সময় শিশু আশুতোষ তাহার মাতার 
সন্কিত কীসারিপাড়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন । তাহার 
মাতুল পণ্ডিত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় ততকালে সংস্কৃত 
কালেজের একজন প্রসিঞ্থ ছাঁব ছিলেন এবং বন্তদিন 
কলিকাতা নগ্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। 
শৈশবে আশুতোষ বড় রুগ্ন ও ক্ষীণদেহ ছিলেন, 


জন্ম! 


লালাপ্তশবন ৫ 


ক্তননী বজ্যত্বে লালন পালন করিয়া ্টাহাকে বাচাউয়া 
রাখিয়াছিলেন। 
১৮৬৬ খষ্টাবেদ গঙ্গাপ্রলাদ এম. “বৰ. পরীক্ষায় অতি 
ংসার সহিত উল্তীর্ণ হইলেন । তাহার পাক্ষ তখনও 
ণব্ণমোন্টর অর্ধানে কণ্ম পায় কিছুষ্ 
কঠিন ছিল না, হথাপি তিনি হ্গাধীন 
নারে জারবিক! হাছন করাই শোয়স্কর 


পত।ক ভবলীপুর 


১ ্পস্প 
ভর ভি , 


ববেচন। করিলেন । কোথায় বসিবেন এইন্দপ ছাবিছেছেন, 
এমন সময় তাহার নন্দ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্থ ভবানাপুর 
ভাঁহার ডাক্রারখানা খোলার উপমুক্ত স্থান এইউকূপ পরামর্শ 
প্রদান করিলেন। প্রসন্ন বালু প্রথমে সদর দেওয়ানি 
হাদালতে ওকালত্তী আরস্ত কারেন, তশুপারে হাইকোটে কিছু- 
দিন চেষ্ট| করিয়া! কৃষ্ণনগর গমন করেন । ইনি কুষ্ণনগরের 
স্নশ্রোষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং তথাকার বিদ্ধজ্চনসমাজে 
তগুকালে সুপরিচিত চিলেন। ইহা ছাড়াও অন্য এক 
স্মবিধা নবীন ডাক্তারের ভবানীপুর ব্যবসায় স্থান নির্দেশ 
করিবার পক্ষে অনুকূল হইল। তাঙ্ার কনিষ্ঠ ভাত! 
ইঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদের শ্বগ্ুর চন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় 
ভবানীপুরে বাস করিহেন এবং ভথায় সর্ববজনপরিচিত ও 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন । তাহার একটী বৃহ উধধালয় 


৬ আশুতোষ 


ছিল। এই সব দেখিয়া গুনিয়া ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ 
কলিকাতার দক্ষিণভাগে ভবানীপুরে 
অবস্থান করিয়া চিকিগুসা ব্যবসায়ে 
প্রবৃন্থ হইলেন। অতি মল্ল দিনেই 
ভহার চিকিতুসা-নৈপুণ্য ও বিগ্ার খ্যাতি চারিদিকে 
প্রচারিত হইল। শাহার স্থৃচিকিশুসায় অনেক রোগী 
দুরারোগা ও ছুশ্চিকিতস্য রোগমুক্ত হইতে লাগিল। 

পিতার ডাক্তারখানা হইতে অনেক রোগী শিশিতে করিয়। 
ওষধলইয়াযাইত। কাহারও ওষধের বর্ণ লাল, কাহারও সাদা, 
কাহারও বাহরিদ্রাভ-_বালক আন্তোষ 
বসিয়া বসিয়া এই সব দেখিহেন। 
দেখিয়! দেখিয়া তীহারও শিশিছে নানাবর্ণের জল ভরা এক 
খেলা হইল। সর্বদাই কয়েকটা শিশি নানাবর্ণের জলে 
পূর্ণ করিতেছেন, একবার ফেলিয়া দিতেছেন, আবার জল 
ভরিয়া আহলাদে পুর্ণ হইতেছেন। এক দিন এই খেলায় 
বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। বালক আশুতোষ 
বাড়ীর সম্মিকটবত্তী পুকুরের বান্ধা ঘাটে বসিয়! খেলিতে 
খেলিতে জলে পড়িয়া যান। ভাগ্যক্রমে ডাক্তারখানার 
একটা চাকর দেখিতে পাইয়! তত্ক্ষণা তাহাকে তুলিয়া! 
আনে। সেই অবধি ডাক্তার গলাপ্রসাদ পুত্রকে চক্ষে চক্ষে 


ডাক্তারী ধ্যবসাহ় 
আরম । 


বাল্যক্রীড়ায় বিপদ । 


বালাজীবন ৭ 


রাখিতেন। ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ প্রথমে কিছুদিন রসা রোডে 
বাস করিবার পর তথা তইঠে পদ্মপুকুর রোডে 
উঠিয়া গেলেন। এখানে আদিত্রাঙ্গসমাজের মন্দিরের 
অপর পার্খে ১৮৭১ খুষ্টাব্দ পধান্ত অবস্থান করেন। 
এই সময়ে তাহার চিকিৎসার খ্যাঠি চতুদ্দিকে সবিশেষ 
বিস্তীর্ণ হইল । ডাক্তার গঙ্গা ধ্াসাদের প্রচুর অর্থাগম হইতে 
টির লাগিল। তিনি তখন স্বোপাঞ্জিত 
আগমন । আর্থে বসা রোডের উপর বধমান 
বাটী নিশ্মীণ করাইলেন এবং ১৮৭২ খুষ্টান্দের এপ্রিল মাসে 
( ১ল! বৈশাখ ) নবনিপ্মিত গৃভে 'প্রধেশ করিলেন । 
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের কম্ম করিবার শক্তি অসাধারণ 
ছিল। হিনি আপনার ব্যবসায়ে আল্রদিন মধো যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করিলেন এবং এই সময়ের ডিতরেই বাঙ্গালা 
ভাষায় চিকিতুসা-বিষয়ক পুস্তকের নিতাস্ত অভাব দেখিয়। 
তশুপরিপুরণে যত্বুঝান হইলেন । সর্ববদ! ধাহার! কাধ্যে 
ব্যাপৃত থাকেন, দেখিতে পাওয়| যায়, তাহারাই বহু কার্া 
করিয়! থাকেন । তাহাদের শক্তি ও সময় কোনটারই 
অভাবের জগ্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। 
আজকাল বাঙ্গাল! ভাষায় চিকিৎসাশাক্স্র সম্বন্ধে অনেক 
নুতন নুহন পুস্তক লিখিত হইতেছে বটে, কিন্ত 


্ আগ্খতোষ 


এখনও ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের ' চিকিতসা-প্রক রণ * প্রভৃতি 
গ্রন্থ আদ্ররণীয়। 
ব্ছুকাধ্যে সর্ববদা ব্যাপূত পাকিলেও গঙ্গাপ্রসাদ এক 
মুহূর্তও পুত্রকে ভুলিয় যাইতেন না। শ্টাহার দৃষ্টি সতঙ্ত 
বালক আশুতোষের উপর নিবদ্ধ খাকিভ। ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড 
আকাশে নিক্ষেপ করিলে যেমন বায়ুর গতি অনায়াসে 
নির্ণয় কর। যাঁয়, তেমনি মাশুতোষের বাল্যজীবনের 
সামান্থ দুই একটা ঘটনা হইতেই তীক্ষবুদ্ধি গঙ্গা প্রসাদ 
ধুবিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত পথে চালাতে পারিলে 
এই বালকের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইবে । 
গৃহে “ প্রথম ভাগ" শেষ করিবার পর পঞ্চম বশুসরে 
আশুতোষকে “ চক্রবেড়িয়! শিশুবিষ্ালয়ে' ভণ্তি করিয়া 
দেওয়াহইল। বালক প্রাথম দিন স্কুল 
হইতে আসিয়াই কহিলেন “আমি আর 
স্কুলে যাব না।» পিতা গুনিয়া বিল্্িভ হইলেন, কারণ 
জিজ্ঞান! করিলে আশুতোষ কহিলেন, “ ও ত স্কুল নয়, ও ত 
যাত্রা, আমি ওখানে যাব না।” আশুতোষ ইহার কিছুদিন 
পূর্বে পুজার সময় এক বাটাতে যাত্র! শুনিতে গিয়াছিলেন, 
তথায় গোলমাল দেখিয়া যাত্রাগানে কেবল গোলমাল 
হয়, তাহার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল। নীলমণি মিজ্র 


বিদ্ভারগ্ত। 





বাল্যজীবন ৯ 


মহাশয়ের পূজার দালানে “ শিশু-বিষ্ঞালয় ' বসিত। সেখানে 
এক ঘরে সর্ববশ্রেণীর শিশ্ুগণ নিজ নিজ পাঠে মন দিত ; 
কাজেই গৃহখানি নানাবিহঙ্গসমাকুল বটবৃক্ষের হ্যায় সর্বদাই 
কোলাহলমুখর থাকিত। ডাক্তার গঞ্গাপ্রসাদ পুত্রের কথা 
বণ করিয়। বিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাত করিলেন 
এবং ভাহাদিগকে বলিয়া কহিয়া তিনখানি পৃথক্‌ ঘরে দুল 
বসাইবার বন্দোবস্থ করিয়! দিলেন । এইরূপে স্কুলে উপস্থিত 
হওয়ার প্রথম দিন হইতেই ভাঙার ভাল-মন্দ বিচার মারগ্ক 
হইল । উত্তর কালে বাঙ্গালাদেশের বিষ্ভালয়সমূহের তাগা- 
বিধাতা হইয়া! যিনি উহাদিগকে প্রকৃতপথে চালিত করিয়া" 
ছিলেন, দেশে জ্ঞানবিস্তারের সর্দব প্রধান সঙ্গায়রূপে যিনি 
প্রসিদ্জিলাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষাসশ্বন্থীয় যাবতীয় 
বাপারে ধাহার মত সমগ্র ভারতে সর্দাত্রে শ্রদ্ধার সহিত 
গৃহীত হইত, সেই আশুতোষ, পঞ্চম বশুসর বয়সে, বিস্তা- 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই উহার অন্বপযোগিত! বিষয়ে অভিমত 
প্রকাশ করিলেন । 

এই সময়ে পিতা তাহাকে অতি প্রত্যুষে শধ্যাভ্াগ 
করিতে শিখাইলেন। আশ্টতোষ এড তোরে উঠিতেন 

প্রাতরখান ও যে, শেষে পিত! তাহার সহিত পারিয়া 
িসতানুয়াগ। উঠিতেন নাবালক গৃঙছের সকলের 


১০ আশুতোষ 


পূর্বে উঠিয়া বসিয়৷ থাকিতেন। পিতা উঠিলে তাহার 
সহিত ভ্রমণ করিয়া আসিয়। পাঠে মনোনিবেশ করিতেন । 
বেড়াতে বেড়াইতে সুবিদ্ধান ডাক্তার পুত্রকে কত বিষয় 
শিক্ষা দিতেন, কত মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত স্টাহার 
চক্ষুর সম্মুখে আদর্শরূপে ধারণ করিতেন। বালকের 
অনুচিকীমু মন আশায়, আগ্রহে ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়। 
উঠিত। আশুতোষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রথমে পুরাতন 
পাঠের পুনরাবৃত্তি করিয়! তৎ্পরে নৃতন পাঠ পড়িতেন, এবং 
দ্বিপ্রহরে স্কুলে গমন করিতেন । বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়কে 
চমত্কৃত করিয়া তিনি কিঞ্চিদুপ্ধী দুই বসরে সাধারণ 
শিক্ষার্থীর ছয় বৎসরের পাঠ্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। 
শিশু-বিদ্ভালয়ের পড়া শেষ হইয়া! গেলে ডাক্তার 
গঙ্গা প্রসাদ অমনিই আশুতোষকে কোন ইংরাজী স্কুলে ভঙ্তি 
পিতার শিক্ষা্ববঞ্ধে করিয়! দিলেন না স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার 
অভিমত ও ব্যবস্থ। ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতেন, 
“স্কুলে নানা রকম ছেলে পড়ে, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া 
খারাপ হইবার সম্ভাবনা বেশী ; আর অল্পমেধা ছাত্রদের সঙ্গে 
পড়িলে আশুতোষের অনেক বিলম্ব হইবে ।” ডাক্তার 
গজা প্রসাদ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং নিজে 
প্রতি বিষয়ে পুগ্খামুপুত্খরূপে তন্বাবধান করিতে লাগিলেন । 


বাল্যজীবন ১১ 


স্কুলে ছাত্রগণ কেবল সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। গুছে 
গৃহশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিলে যাহার যে বিষয়ে 
উতকষ বান্যুনতা আছে, তাহার সম্যক 
অনুশীলন বাঁ স্ফুরণ হইতে পারে। 
বিদ্ভালয়ে অল্লমেধা ও তীক্ষধী সকল বিদ্ভার্থীই একই পাঠ 
শিক্ষা করে, সুতরাং সেখানে সাধারণ ছাত্রের উপযোগী 
করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে শিক্ষা বিধান করিতে হয়। 
শিক্ষাথিবিশেষের উদ্দাপ্ত প্রতিভ। কিংবা অনন্যসাধারণ 
অধ্যবসায়ের অনুরূপ শিক্ষ। দান করা সেখানে চলিতে পারে 
না। এইজন্য স্কুলে উৎকৃষ্ট ছাত্রকে সল্লমেধা ছাতের জন্য 
অপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিতে হয়। ফলে 
কিয়দ্দিন পরে আর ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ কোন 
বৈষম্য লক্ষিত হয় না। 

এখনকার স্কুলের শিক্ষার একটা প্রধান দোষ-_ইহাতে 
চিন্তাশক্তির কোন উদ্দীপনা হয় না। অন্যের গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া, অপরের চিন্তারাশিঘ্বার। মস্তিক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া 
ছাত্রগণ বিদ্ভার পরিচয় প্রদান করেন। বিভালয়ের 
পরীক্ষার জন্য অল্প সময়ে অধিক কথা শিখিতে যাইয়। 
কেবল স্থৃতিশক্তির উপর অযথা অত্যাচার করা হয়। 
ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের গ্রস্থসকল অধায়ন করিতে হইবে, 


স্কুলে শিক্ষার অন্থবিধ! ৷ 


টু শাশুভোষ 


সমাক বুঝিতে হইবে, তাহাদের দোষন্ডণ বিচার করিতে 
হইবে, এ বিষয়ের অগ্যান্য গ্রন্থের সহিত তুলনা করিষা 
উহ্াদের বৈষমা উপল করিতে হইবে ; তিগুপরে সেগুলির 
সহিত আপনার মত মিলাইয়! দেখিতে হইবে, নহবা বুথ! 
কথা কগ্স্থ করিয়া লাত নাই । যাহাতে জাধানভাবে চিন্তা- 
শক্তির অন্শীলন ও সমাক স্ফুরণ হয় তাহাই করবা । 
এ বিষয়ে গৃহশিক্ষার সঙ্কিত বিষ্ভালয়ের সাধারণ শিক্ষার 
তুলনা হইতে পারে না। 

ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ পত্রের নিষ্ভাশিক্ষার যেরূপ শ্ুবাবস্থা 
করিয়াছিলেন, শল্লপ পিতাই এরূপ করিয়া থাকেন। 
মামাদের দেশে আথবান, সঙ্গতিসম্পন্ন বাক্তির অভাব 
লাই; তাহাদের কয়জনের পুত্রের আশানুরূপ বিষ্তালাভ 
হয? আশ্ভোষ ভাগাবান- তাহার পিতা তীহাকে 
সচ্ছলতার মধো রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্বদাই 
তাহার মনে সতপ্রবুক্তি জন্মাইতে যত্ব করিতেন। 
ধন ক'দিনের জন্য? চক্ষুর সম্মুখে কত ধনিকতনয়কে 
পথের ভিখারী হইতে দেখা যায় ; তাই স্ুুবিবেচক গঙ্গা প্রসাদ 
সর্ব প্রযত্ণে পুত্রের অন্থঃকরণে সতপ্রবৃত্তির বীক্ত বপন 
করিতে চেষ্টিত ছিলেন। বালক আশ্খতোঁষ অনেক 
অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষিগকে সময়ে সময়ে 


বালরাঙ্তীবন ১৩ 


স্বুহে দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ভ্াহাদের সুদৃষ্টান্তে 
উহার কোমল হৃদয়ে ধীরে ধাঁবে আশার অস্কুর উদগত 
হইল | তিনি সর্বদাই াভাছের মত হইতে চেষ্টা 
করিহেন। ভীহাদের প্রতিভার প্রণাময় প্রভা বালক 
আপ্টতোষকে প্রকৃত পথ নির্দেশ করিয়! দিল । 
হাইকোর্টের বিচারপতি স্ুনিদ্বান্‌ দ্বারকানাথ মিত্রের 
সঠিত ডাক্তার গজাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষে বন্ধাহ 
ছিল! এক দিন দ্বারকানাথ, ডাক্তার 
গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে আগমন করিলেন । 
তাহাকে দেখিয়া! বালক আশ্এতোষের জদয় উচ্চাণভলাষে 
ভরিয়! উঠিল | ভখন হইতেই হাইকোর্টের জন্। হইবার 
আকাঙক্ষ] তাহার চিক অধিকার করিয়া বসিল। পিতার 
উত্সাহবাক্যে বালকের প্রাণ নবীন ভেজে পুণ 
হইল । তখন হইতেই নিশ্ববি্ভালয়ের শ্রেছি পরীক্ষা 
প্রেমটাদ রাটাদ বুদ্ডি লাভ করিবার 9 হাইকোর্টের 
বিচারপতি ভুইবার চিষ্তায় তিনি আন্য চিন্তা ভুলিয়া 
গেলেন। 
উচ্চাকাঙক্ষা মহত্ব লান্ের ভিত্তিশ্বরূপ । উচ্চাতিলাষ 
বাীত মানুষ বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম, কম্ম বা অর্থ কোন 
বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু 


উচ্ নিলাম । 


১৪ আগতোব 


গুধু ইচ্ছায় কোন কার্য হয় না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া 
চাই ও সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সর্ববতোভাবে কাধ 
করা চাই । চেস্টা, আগ্রহ ও একান্তিক যত্বু না থাকিলে 
কেবল কথায় উন্নতি লাভ করা যায় না। সভাসত্াযই যদি 
বড় হইবার আকাঙজ্ষ। মনে জাগে, প্ররুতই যদি “বড় হইবই' 
নিরম্ঞর এই চেষ্ট| থাকে, তবে পৃথিবীতে নিদ্ভা, ধন, মান 
ও গৌরবের অধিকাঁরা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । 

আশুতোষ সর্বগুণসম্পন্ন জনকজননীর ভাগ্যবান 
সন্তান । তাহার মাতা সাধারণ রমণীগণের ন্যায় ক্ষুদ্র 
বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করিতেন না। 
বালক আশুতোষ মাতার নিকট লেখা 
শিখিহেন, তখন জননী উপদেশ ও উৎসাহপুর্ণ কথায় 
পুত্রের হৃদয়ে মহদভিলাষের মুল স্থুদুঢ় করিতে চেষ্িত 
হইতেন। এই সময়ে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সুনাম ও 
যশ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। পিতার আদর্শ 
সর্বদাই বালক আশুতোষকে মহত্বলাভে প্রণোদিত 
করিত। বোধ হয় এই নিমিত্তই লেখা পড়ার জন্য 
তাহাকে এক দিনও তাড়না করিতে হয় নাই। আন্তরিক 
উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যান্ুরাগের জন্তই তিনি বঙ্গদেশের 
বিদ্ভা ও শিক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াছিলেন। 


জননীর প্রকৃতি । 


বালাজীবন ১৫ 


ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ সংসারের সকল দিকই দেখিয়া- 
ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কুসন্গ ভিন্ন মানুষের পতন 
হয় না। ফুলের মত পবিভ্রোজ্ছবল 
মুখখানি কুস্ঙ্গে পড়িয়া ছু'দিনেই 
নারকীয় চিত্র প্রদর্শন করে। হাই সর্নবদেশেই সর্নকালে 
ঃসন ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা ॥ শ্ুবিজ্ঞ ডাক্তার মাম্ষের 
শারীরিক বাধির চিকিশুসা করিতে করিতে মানসিক 
পীডারও প্রন্ঠীকার কর্রতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সযত্তে 
পুত্রকে অন্যান্থ বালকের সংসর্গ হইতে দৃরে বাখিতেন। 
আশ্ুতোষকে কাহারও বাড়ী যাইতে দিতেন না, কোন 
বালককেও তাহার নিকট আসিতে দিতেন না। 
আন্টতোষ গুহে শিক্ষকগণের নিকট অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন। তিনি একবার যাহ! মনোযোগ পুর্ণবক শ্রবণ 
করিতেন, 'ভাহা আর তাহাকে ছিতীয়বার 
পাঠ করিতে হইত না। গৃহেই ইংরাজী, 
অঙ্ক, বাঙ্গাল! ও ভূগোল পড়িতে লাগিলেন । গঙ্গা প্রসাদ 
ন্বন্নর ম্যাপ আকিতে পারিতেন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিন ক্তি- 
ভাজন শ্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, 
* গঙ্গা প্রসাদ বাবু ছেলেবেলায় হেয়ার গ্কুলে পড়িবার সময় 
থুব স্থন্দর ম্যাপ আকিতেন। সেই সব ম্যাপ রোলারে 


মতর্কতা। 


শৈশব শিক্ষা । 


১৬ আগুতোব 


জড়াইয়! রাখা হইয়াছে । এক্ষণে ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ 
সেইরূপে পুত্রকেও ম্যাপ আকা শিখাইলেন। আশুতোষ 
অনেক ম্যাপ জকিয়াছেন। এই সময় আশুতোষ ইংরাক্ত- 
কবি ক্যাম্েলের একটী কবিতার * তিন শত লাইন এক 
নিশ্বাসে বলিতে পারিতেন। পড়াশুনার প্রতি যথেষ্ট 
অনুরাগ থাকিলেও তাহার পিতা রাত্রে তাহাকে 
পড়াইতেন না। দিবসে তিনি এদিক-ওদিকে রোগী দেখিতে 
যাইতেন, কিন্ত মধ্যে মধ্যে গুহে আসিয়া দেখিতেন, ছেলে 
কি করিতেছে। বালক আশুতোষ অতাল্পকাল মধ্যে 
অনেক বই শেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্ত এই সময়ে 
এক প্রবল অন্তরায় তাহার উন্নতির পথে আসিয় 
ঈাড়াইল। 
১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে তাহার বক্ষঃস্পন্দন পীড়া 
হইল। ডাক্তার গঙ্গীপ্রসাদ পুত্রের চিকিৎসার ভার 
স্বহত্তে না লইয়া, তাহাকে মেডিকেল 
কলেজের অধ্যাপক স্বিখ্যাত ডাক্তার 
চার্সসের নিকট লইয়া গেলেন। ডাক্তার সাহেব 
কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে পরামর্শ .দিলেন। 


কঠিন পীড়। । 
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স্বগায়! জণ্ভারিনী “দবা 


বালাজীবন ১৭ 


আশুতোষ পড়াঞ্চনা ছাড়িয়া দিলেন। পিতার ডাক্তার. 
খানায় যাইয়া একটু আধটু কাজকম্ম করিতে লাগিলেন। 
কিছুদিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার 
গীড়ার কোন উপশম হইল না। একটু কঠিন কাজ 
করিতে গেলেই বুক ধড়ফ করিয়া উঠিত। গঙা প্রসাদ 
পুত্রের জন্য চিন্তাকুল হুইলেন। 
বায়ুপরিবর্তনে উপকার হইবে মনে 
করিয়া পুজার পরে আশুতোষকে, তাহার মাতা ও কনিষ্ঠা 
ভগিনীর সহিত, মথুরায় প্রেরণ করিলেন। 

আশুতোষ কোন ইধধ ব্যবহার করিতেন না। এখানে 
দৈনিক তিন সের করিয়া হুগ্ধ ও কিছু মাখন, ইহাই 
ক্টাহার পথ্য ছ্ছিল। নুতন স্থানে মনের 
আনন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া! 
বৃন্দাবন ও যমুনা! নদী দেখিয়। ভাঙার সময় কাটিয়। 
বাইত । জাগ্টতোষ অনেক সময় পৃতসলিল। যমুনার শোভা 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রভাতবাতোশিত 
ক্ষুদ্র বীচিমালার উপর আরুণরশ্মি হীরকের স্তায় 
জ্বলিতেছে, তটন্হিত বৃক্ষাবলার ছায়া চঞ্চল বমুনাবক্ষে 
পতিত হইয়া অল্প অল্প কাপিতেছে-_-বালক আশুতোষ 
অনেক দিন একাকী বসিয়া নীরবে প্রকৃতির এই 

২ 


বাযুপরিবর্তন ৷ 


দথুরা 


১৮ আগতোষ 


সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া শ্রী হঈতেন। পৌষ মাস 
পথ্যন্ত মথুরায় অবস্থান করিবার ফলে বালকের নষফম্বাস্থ্য 
ফিরিয়। আসিল, শরার অগ্রান্ত হৃষ্টপুষ্ট হঈল। অন্থখের 
সময় ধাহার। দেখিয়াছিলেন, তাহারা উহাকে সহলা চিনিতে 
পারিলেন না । পাছে মারও স্ুলকায় হইয়া পড়েন, এই 
ভয়ে তখন তিনি ব্যায়াম অভাস করিতে প্রবুক্ত হঈলেন। 
পৌষ মাসে সকলে ভবানাপুরে প্রত্যাব্তুন করিলেন । 
পথে কাশীতে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। তথ হইতে ফিরিবার 
সময় মোগলসরাই ষ্টেশনে প্রাতঃশ্মরণীয় 
পুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের 
সহিত মাশ্চতোষের পরিচয় হয়। বালক 
আশুতোষ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, 
এখন তাহাকে দেখিয়। তাহার আবেগপুর্ণ সরল প্রাণের 
কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন । বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও খুব পাকা জহরী ছিলেন, তিনিও ছুই-চারি 
কথাতেই বালকের সকল খবর বাহির করিয়া! লইলেন। 
ইহার পরে কলিকাতার থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর 
পুস্তকের দোকানে আশ্টতোষের সহিত তাহার পুনরায় 
সাক্ষাৎ হয়। বিদ্ভাসাগর মহাশয় একখানি সুন্দর 
“রবিন্সন্‌ কুশো * কিনিয়া আশ্টতোষকে উপহার দিয়া 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ও 
আশুতোযষ। 


বাল্যজীবন ১৯ 


কহিলেন, “মনোযোগ করিয়া পড়িও।” আশগুতো 
ধুব মনোযোগের সহিত এ পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছিলেন । 
মহাপুকষের নামন্মারক পুস্তকখানি আপ্টতোষের গৃহে 
মাজিও সযত্বে রক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাবস্থা 


স্কুল 

মথুরা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর গঙ্গা প্রসাদ 
পুত্রকে গৃহে গার না পড়াইয়া কোনও ভাল স্কুলে ভ্তি 
করিয়া দিতে সঙ্কল্পল করিলেন। তণগুকালে ভবানীপুর 
সাউথ ম্বার্ববন স্কুলের ভারি নাম। প্রথিতযশা পণ্ডিত 
স্বগীয় শিবনাথ শান্জ্রী, এম্‌. এ., ইহার প্রধান শিক্ষক এবং 
আলিপুরের স্ৃপ্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত বাবু আশুতোষ 
বিশ্বাস, এম্‌. এ. তখন এই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন । 
ইহাদের অধাপনায় স্কুলের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত 
হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদ বালক আশুতোষকে লইয়া 
এই স্কুলে গমন করিলেন। তথায় শিক্ষকগণ পরীক্ষা 
করিয়া তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত বলিয়া অভিমত 


শিক্ষাবস্থা ; স্কুল ২৯ 


বাক্ত করিলেন। কিন্তু আশুতোষের বয়স কম থাকায় 
ভ্টাহাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভণ্তি হইতে হইল। 

প্রবাণ ডাক্তার পুত্রকে বহু প্রকীবেই চিনিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়া দিলেন, “তুমি মদন ক্লাসে প্রথম থাকিতে 


পারিবে, প্রনোক দিন তোমাকে এক 
আজ যর পুরন্মাতন 


০ 


টাক কারয়া দিব । দ্িতায় স্থানে 
থাকিলে আট আনা পাইবে ।' আশ 
ভাষ সবপবিষয়েই এাহ উত্কম লা করিয়াছিলেন মে, 
বসরের মধো মার দুই তিন দিন মা আনা পরস্থার 
পাইয়াছিলেন, তস্তিন্ন প্রতিগনই এক টাকা করিয়া পুরস্থার 
পাইতেন। 

আাশ্গতোষ ছেলেবেলা হইতেই বিদ্যান্তরাগী । যখন 
নাফ্টার পড়াইছে আসিহেন, তিনি হাহার পুদ্বিই সমস্থ 
“ভাইয়া প্রস্ত্রত হইয়। থাকিতেন, 
মাষ্টার গাসিলেইঈ বিনা বাকাবায়ে পড়। 
আরম্ক করিতেন । বালকের মস্থকের 
নিকটে একটা ক্ষুদ্র মৃত্প্রদাপ ও দিয়াশালাউ থাকিত, তিনি 
ভোরে উঠিয়া আলো! জ্বালিয়া পুরাতন পাঠ পুনরাবৃত্তি 
করিতেন । তিনি বখন যাহা শিখিতেন প্রাণপণে শিখিতেন। 
গঙ্জাপ্রসাদ সর্বদাই বলিতেন, “ ভাল ক'রে শেখা চাই 1% 


“স্ছুলি কর শেখা 


চা 17 


আশুতোষ 


তাহার নিজের জীবনেও তিনি সমস্ত বিধয় ভাল করিয়াই 
শিখিয়াছিলেন, পুত্রকেও ভাল করিয়া সর্বববিষয়ে ব্যুৎ্পর 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বালক আশুতোষ যে পথ্যন্ত 
কোন বিষয় সম্যক হৃদয়জম করিতে না পারিতেন, কিছুতেই 
তাহা ছাড়িতেন না। 

আশুতোষের কারধ্যের বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন 
কাধাই তিনি দায়-সারা গোছ বা কোনও প্রকারে সারিতে 
পারিতেন না । ছাত্রগণের পক্ষে এই দোষ অতি গুরুতর । 
অদ্ধনিদ্রিত অদ্ধজাগ্রত অবস্থা কোন বিষয় সম্যকরূপে 
আয়ত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ প্রতিকুল। সংসারে নিরন্তর 
বড় হইবার চেষ্টা যাহার আছে, তীহার নিকট এইরূপ 
স্তামসিক জড়ত! থেঁষিতে পারে না। উচ্চাভিলাষ ধাঁহার 
থাকে তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া সকল দিকের সংবাদ 
লইতে হয়। আশুতোষ যখন যে কাজ করিতেন, 
প্রাণের সহিত করিতেন, একান্তিক আগ্রহে তদ্বিষয়ের 
সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়। তবে নিরস্ত হইতেন। 
“ভাল ক'রে শেখা চাই; এই সূত্রটী তীহার মজ্জাগত হইয়া 
গিয়াছিল। 

চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে পিতা অবসর পাইলেই 
তাহাকে পড়াইতেন। অনেক বিষয়ে অনেক নৃতন কথ! 
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শিখাইতেন। পূর্ব হইতেই বালক আগ্টতোষের গণিতের 
প্রতি অনুরাগ লক্ষত হয়। শিশুকালে 
ধারাপাত পড়ছে তাহার খুব ভাল 
লাগিত। ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ প্রথম হইতেই তাহ! বুঝিতে 
পারিয়া গণিতপারদশী শিক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
চতুর্থ শ্রেণীচে পাঠকালেই বালক নাজগণিহের কঠিন ভাগ 
প্রায় শেষ করিজেন। এঠ সময় হইতে আশুতোষ 
সন্ত ভাষ! শিক্ষা করিতে আরম করেন। লগ্ন মিশন 
কলেজের স্প্রসিদ্ধ পা্ি5 পপঠানন পালধি মহাশয়ের নিকট 
নিয়মমত উনিশ বসর এক ঘণ্টা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
কাব্য, নাটক প্রত পাঠ পরেন । 
গঙ্গাপ্রসাদ্রর পুর্ব হইতেই নঙ্গল্প চিল আগুতোষকে 
চিকিশুস! বাবসায় শিক্ষা দিবেন পা। বালককাল হইতেই 
ভাঙার মনে হাহকোটের ভজ হঠবার প্রবল আাকাওক 
দেখিয়। তিনি উহাকে হঠিকোটের উদকল করিতে ইচ্ছ 
করিলেন। 'ওকালছী করিছে হইলে বক্তৃতাশক্জির 
প্রয়োজন । ব্লু উকিল আছেন, বাহার প্রগাঢ় পাঞ্চিত 
সম্বেও কেবল বাশ্দিহার অভাবে উন্নতি করিতে পারেন ন|। 
ঘটনাটী বিশদরূপে বিচারপণ্তর হদয়গম করাইতে ন| 
পারিলে কেবল আইন জানিয়া বিশেষ ফললাভ কর! যায় 


গণিতামুরাশ | 
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না। এতন্তিন্ন বক্তৃতাশক্তির অন্যবিধ প্রয়োজনও আছে। 
গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের মেধা দেখিয়া! প্রীত থাকিলেও, 
বন্তৃতাশক্তির অভাব দর্শনে চিন্তিত ছিলেন। আশুতোষ 
বালককালে “ মুখচোরা ' ছিলেন । গঙ্গাপ্রপাদ একখানি 
ছোট টুল হৈয়ার করালেন; টেবিলের নিকট সেই 
টুলখানির উপর দীাড়াইয়' বক্তা 
করিবার মত ভাবভঙ্গিতে আঞ্ু়তোষকে 
স্কুলের পাঠ আরৃত্ডি করিতে হইত। 
এই সময়ে বালক বক্তৃতা সম্দন্ধে নানাবিধ পুস্তক" পড়িতেন, 
কখনও কখনও তাহা ভইতে অংশবিশেষ লয় বন্তুতা ও 
করিতেন। যদি কোন শব্দের উচ্চারণ ভুল হইত, 
টেবিলের উপর চেম্বার্সের কৃত ইতরাজা আভিধান থাকিত, 
তাহা খুলিয়া তগ্ক্ষণাৎ শব্দটার শুছ। উচ্চারণ দেখিয়া 
লইতেন। (প্রবাণ বয়সে যীহার বক্তৃতার নির্ভীক 
বতনিখোষ উচ্চতম পদস্থিত রাজপুরুষদিগকে ও বিল্যিত 
ও স্তম্তিত করিয়াছিল, যাহার ভ্ালাময়ী ভাষ! রাজ- 
প্রতিনিধির ব্যবস্থাপক সভ। প্রকম্পিত করিয়াছিল, ধাহার 
স্বদেশহিতৈষণ! বাগ্জায়ী হইয়া কলিকাত| সিনেট হাউস 


বন্ত তাশক্ির ন্- 
শীলন। 
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এবং মহীশুর, বেনারস, লাহ্বোর ও লক্ষষৌ বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
ভারতের ভাবী আশাস্থল বিদ্যার্থিগণের হিতকল্পে নিয়োজিত 
হযাছিল, সেই অসাদারণ বাহার এইকূপে সূচনা! 
হইল | 

ইংরাঙনীর নেল্সনের চরিঠাখ্যায়ক রনা্ট সাথে 
বলিয়াছেন, নেল্সন নৌসেনাদলে প্রাবেশ করিয়া আপনার 
৮শ্ি 5 প্রথরবুদ্দ প্রভাবে হতলতের প্রধান নৌসেনাপতি 
হঠয়াছিলেন | তিনি যদি রাজনীতি কোন প্রবেশ 
ব. বাভেল, ভাতা হইলে ইতলখ্ের প্রধাশ মন্ী হইতে 
পারিহেন। এহন্ের বাজ বাহার শিভর গাকে, ভিনি 
এ জগতে যে পথই গ্রভণ করুণ, উন্নত সর্সেনাচ্চ শিখরে 
ভাহার স্থান । আশ্মতোষ যদি ভাতাকোটি প্রবেশ না কিয়! 
পভপাব্সায় অবল্ন্বন করিছেন। হন আমরা ঠাহাকে 
বঙ্গের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে দেখিতে পাঈভাম | মদি 
অধাপকের কাধ্য গ্রহণ করীান। শিক্ষার্থিগণের 
মুখে মুখে ঠাভার বিমল যশোগাপা শ্রবণ করিতাম। 
বাস্তবিক, মহন্বের বীক্ত একবার ধাহার মন্থর অন্স- 
প্রবিষ্ট হয়, লৌহবন্সের উপর বাষ্পীয় শকটের ন্যায় 
অব্যাহত গতি তীহাকে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত 
করে। 
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কেবল স্কুলনিদ্দিষট ছুই একখানি পুস্তক পড়িয়। 
আশুতোষের মনন্তৃষ্টি হইল না। তিনি নানাবিষয়ের নানাবিধ 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। 
যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন 
এফ. এ. পরাঙ্ষার পাঠা ইংরাজ কবি মিন্টনের প্যারাডাইস্‌ 
লষ্ট, প্রথমভাগ সমগ্র পুস্তকখানি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। 
তখনই অনুশীলনীর সহিত চারিভাগ জ্যামতি কষিয়া অভ্যাস 
করিয়াছিলেন, মার্সম্যান-কৃত ভারতবষের ইতিহাস তিন 
খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন এবং কথামাল!, আখ্যানমঞ্ররা, 
বোধোদয়, চরিতাবলী, নীতিপথ-_-এই সকল পুস্তক প্রথম 
হইতে শেষ পরান্ত উংরাজী ভাষায় অন্রবাদ করিয়াছিলেন । 
অনেক ছাত্র ইহা দেখিয়া ভীত হইবেন, কিন্তু ইহা সত্য 
কথা। যাহার নিকট সময়ের মুল্য আছে, তাহার পক্ষে 
এ সকল কার্যা কর! কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । কাজ দেখিয়া 
যে ভীত হয়, তাহার উন্নতি স্দূরপরাহত। 
এই সময়ে কলিকাতা লশুন মিশন কলেজের 
অধ্যাপক বাবু গঙজাধর বন্দোপাধ্যায় এম্‌. এ” ও মিষ্টার 
মধুসূদন দাস, এম. এ. বালক 
আশুতোষের গৃহশিক্ষক ছিলেন। 
তাহারা এই সকল অনুবাদের ভুল সংশোধন করিয়া 


পারদর্শিত1 । 


শিক্ষ কগণ। 
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দিতেন। মিষ্টার দাস রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. 
হইয়াছেন এবং বজীয় ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার 
সদশ্ারূপে অনেকবার কাধ্য করিয়াছেন। ইনি বিহার ও 
উড়িস্কা প্রদেশের প্রথম দেশীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
মিঃ দাস কটকের অতি প্রসঙ্গ উকিল এবং সমুদয় 
ভনহিতকর কাধো অগ্রণী । 
স্কুলে বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আশুতোষ 
উপরের শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন । গণিতে স্ঠাহার 
এতদূর অন্ররাগ জন্মিল যে, দ্বিভায় আণীছে পড়িতে 
পড়িতেই এফ. এ, পরাক্ষার গণিত প্রায় সকলই শেষ করিয়। 
ফেলিলেন। ইউক্রিডের জ্যামিতি সমগ্র আধায়ন করিলেন। 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদী চারি ভাগ হখনতাহার 
কণ্ন্থ ছিল। এই সময়ে ঠিনি স্ৃপ্রসিদ্ধ ইংরাজলেখক 
এড্ম& বার্কের পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। চিল্টাপুণ ও 
জ্ঞানগর্ড পুস্তক হার বড় ভাল লাগিত। এ্ান্থকাটের হ্যায় 
সমস্ত দিবস পুম্তকের পত্রে পত্রে বিচরণ করিয়াও তাহার 
তৃপ্চি হইত না। পাঠের প্রতি এমন অন্বরাগ প্রায় দেখ 
যায় না। আশুতোষ চিরদিন অগণিত 
গ্রন্থরাশির মধ্যে বলিয়া বালকের শ্যায় 
আগ্রহে ও উৎসাহে পাঠ করিয়! গিয়াছেন। তাহার 


পঙ্ককাগার। 
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পুস্থকাগার দেখিলে বিদ্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালা দেশে এ 
বড় পুস্তকাগার আর কাহারও নাই। গুনা যায় পাঁচ লক্ষ মুদ্রা 
মূল্যের পুস্তক হাশুতোষের গ্ুভে সংগৃহীত হইয়াছে । 
নৃন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিলেই আশুতোষ সেখানিকে 
রয় না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। এই আভাস চিরজগাবন 
ঠিক রাখিয়াছিলেন। শ্বভ্রাকালেও তাহার প্রায় চল্িশ হাক্তার 
টাকার প্রস্তকের অর্ডার দেওয়। ছিল! এই সব করিয়া 
ভাহার একটা দিনও তাস কি পাশা খেলিবার সময় 
ভয় নাই । 
সামাদের দেশে আনেক যুবক ভাষাশিক্ষাচ্ছলে 
ইংরাশুশ ও বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকেন। 
উপন্যাস পাঠের অপকারিতা সম্বন্ধে 
আনেক স্থলে অনেক কথা লিখিত 
হইয়াছে । যে সকল পুস্তক কেবল 
ক্ষণকালের ক্তগ্য একটু প্রবৃত্তি বা কৌতুহল উদ্দীপিত করিয়া 
পুরাতন হইয়া যায়, শুধু গল্লাংশট্ুকু পঠিত হইয়া গেলেই 
আর যাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না, যাহা! কেবল সরল কথায় 
রুল মনের চপল ভাব বাক্ত করে মাত্র সেই সকল পুস্তক 
অসার। তাহাদের দ্বারা গ্রশ্থকারের কিঞ্চিৎ আর্থিক 
উপকার হয় বটে, কিন্তু পাঠকের কোনই উপকার 


চপশ্যাস পাঠের 
কুফল। 


শিক্ষাবস্থা ; স্কুল ২৯ 


হয় না। উপন্যাস ন৷ পড়িয়াও আশুতোষ কত বিষ্া অর্জন 
করিয়াছিলেন ইহ চিন্ত! কারলে উপন্যাস পাঠের অনুকূল 
যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইবে । মাশুতোষ রামায়ণ ও 
মহাভারত পড়িতে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দণ্ড প্রভৃতির পুস্তক পাঠে ও ততকালপ্রচলিত 
বঙ্কিমচন্দের বঙ্গদর্শন পাঠে ভপার আনন্দ লাভ করিতেন । 
মাইকেল মধুসূদন দঝের গ্রস্থাবলা, 
বিশে»: তাহার মেঘনাদনধ, ভাহার 
অঠিশয় প্রিষ ছিল । আশতোষের নিয়ম ছিল, মন যাহাতে 
উন্নত হয় এপ গ্রন্থই পাঠা, তন্ভিম সমস্থই পরিহ্যাজা । 

প্রথম শ্রেণীহে পাঠ কালে শরারের নানা স্থানে ফোড়া 
হয়, আশ্হভোষ তাহাছে প্রায় তিনমাস কাল অভান্ত যন্ত্রণা 
পাইয়াছিলেন । পড়াশন! বড় একটা করিতে পারিছেন 
না: সর্বক্ষণ রোগের মাহনায় ছটফট করিহেন। অনেক- 
গুলির চিন চিরকাল শরারে বর্মান ছিল । 

১৮৭৯ থৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চিনি এপ্টান্ন পরাক্ষা 
দিলেন। সে সময়ে নভেম্বর মাসে পরাক্ষা গহাত হইত 
এবং এক মাস পরে ফল প্রকাশিত হই। জানুয়ারী হইতে 
নূতন বসরে কলেজের পড়া আরম্ত হবার নিয়ম ছিল। 
বালক আশুতোষ পরীক্ষায় ছিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। 


শত ৮? কি ? 


৩০ সাশতোধষ 


হিন্দু স্কুলের বিখ্যাত ছাত্র প্রসন্নকুমার কার্ফরম৷ প্রথম 
স্থান লাভ করিলেন। ইনি অন্যন্ত তীক্ষধী ও মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন এবং আশুতোষ অপেক্ষা বয়সেও বড় ছিলেন। 
প্রাস্নবাবু বিদ্যাবুদ্ধি-প্রভাবে ডিপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। 
ইনি কিছুদিন স্ুখ্যাতির সহিত কাধ্য করিয়া অল্প বয়ছে 
অকালে মানবলাল! সংবরণ করিয়াছেন । 

আশুতোষ প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না; 
মনে বড় দুঃখ হইল । ইতিহাস, গণিত, ইংরাজী সাহিতা 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাহার বিদ্যা প্রবেশিকা পরাঙ্ষার্থীর 
অপেক্ষা সমধিক থাকিলেও পরাক্ষায় প্রতি প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর দিতে ঠেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের ন্যায় তিনি 
শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। আক্তিও বহু স্কুলে পবীক্ষায় 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শিখান হইয়া থাকে । এতহিন্সে 
বালক আশুতোষ কখনও কোন পাঠ্য পুস্তকের বাখ্যা 
বা নোট মুখস্থ করেন নাই। সমগ্র বইখানি পড়িতে 
তাহার বড় আগ্রহ ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ কালে 
লর্ড মেকলে প্রণীত হেষ্টিংস ও ক্লাইভ সম্বন্ধে প্রবন্ধত্বয় 
তাহার একরূপ ক্স ছিল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করিতে না পারিলেও আশুতোষ কিছুতেই 
স্বায় অধায়নপ্রণালী পরিবর্তন করিলেন না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কলেজ ; এফ এ পরাক্ষা 


১৮৮০  খুষ্টাব্দের জানুয়ারা মাসে আগ্চতোষ 
প্রেসিডেন্দি কলেজে প্রথম বামিক শ্রেণীতে ভত্তি হইলেন। 
হখন মিষ্টার সি. এইচ. টনি এই 
কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। মিষ্টার 
এফু. কষে, রো ইংরাজ্গার অধ্যাপক, ও মিষ্টার ডক্রিউ. বুথ 
গণিহের অধ্যাপক ছিলেন । অধ্যাপক রব্শন্‌ অনুবাদ করা 
শিক্ষা দিতেন ৪ বাকরণ পড়াইঙেন। মিম্টার পাসিভ্যাল 
দলেই নসর বিলাত হষ্টতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি 
কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়! আসিলেন। আশুতোষ 
প্রভৃতিই তাহার প্রথম ছাত্র । 

ইদানীং মফঃস্থলের বন্ধ স্কুল হইতে এণ্টান্দ 
পরাক্ষায় বু ছাত্র বসর বশুসর গবর্ণমেণ্টের কুড়ি টাকা 
বুক্তি প্রাপ্ত হন। প্রথম শ্থান আার বড় একটা হিন্দু ও 
হেয়ার স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে আবদ্ধ নহে । কিন্তু ততকালে 
এঁ ছুই স্কুলের ছাত্রগণ প্রায় প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের 


কে প্রবেশ। 


৩২ আগ্ুতোষ 


উচ্চবৃত্তি লাভ করিতেন। আশুতোষ ভবানীপুর সাউথ 
স্ববার্ববন স্কুল হইতে এণ্টান্ন পাশ করাতে কলিকাতার 
ছাত্রগণ ভাহাকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিহেন না। প্রায় 
কেহই তাহার সঙ্গে মিশিতেন না । আশুতোষ বালককাল 
হইতেই অন্য বালকের সঙ্গে অবস্থান করেন নাই, 
এখানেও সহসা! কাহারও সহিত তেমন বন্ধুত্ব হইল 
না। কলিকাতার ছাত্রগণের কায়দা, বাবুগিরি ও 
কাধাকলাপ তাহার মোটে ভাল লাগিত না; টাহারাও 
আগ্খতোষকে নিতান্ত “নীরস; মনে করিতেন । মফঃম্বলের 
ছাত্রগণের মধো ক্রমে অনেকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব 
হইয়াছিল । 

কলিকাতার ছাত্রগণ অনেকেই নিত্য নব সাজে সজ্জিত 
হইয়া কলেজে আগমন করিতেন। স্তুনিপুণভূতাকরকুঞ্চিত 
যৃথিকাশ্ডজ বস্ত্র ও উত্তরীয় ইহাদের অঙগশোভা বর্ধন 
করিত। ইহাদের চক্চকে ঝকঝকে নান! বর্ণের বিচিত্র 
পাদুকা! হম্ম্যতলে সর্বক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। যুবকগণের 
পরিহাস্বছল সহান্য আলাপে সর্বদাই বিদ্ামন্দির 
প্রতিধবনিত হইত । আশুতোষ দেখিয়া শুনিয়া নীরবে 
আপনার স্থানে উপবেশন করিয়া স্বকাধ্য করিয়। 
যাইতেন। তিনি সাধারণ ধুতি চাদর পরিয়! কলেজে 


কলেজ; এফ্‌. এ. পরীক্ষা ৩৩ 


গমন করিতেন । তাহার পিতার আধিক অবস্থা যথেষ্ট » 
সচ্ছল হইলেও বালক কখনও উত্তম উত্তম বসন 
ভূষণ পরিধান করিয়া আপন এশ্বর্াা দেখাইতে প্রস্তত 
ছিলেন না। তাহার সাদাসিধে পোষাক অধ্যাপক বুথের 
বড় ভাল লাগিত, হাহাতঠে আবার তিনি 
গণিতশান্দে অতান্ত অনুরাগী ছিলেন। 
অল্পদিনেই আশুতোষ গণিভাচামা বুধের প্রিয় ছাত্র 
হইলেন। তিনি মাশ্ুতোষের সরল বাবারে তাহার 
উপর অতান্থ শ্রী ছিলেন। অধাঁপক বুথ 'াহাকে “সরল 
মানুষ ৮ (317)])18 1718) বলিয়া ডাকিছেন। 

গঙ্গা প্রসাদ পুত্রের জন্য যে বাবস্থা করিয়াছিলেন, মনে 
হয় প্রত্যেক পিতারই পুনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যথাসাধ্য 
সেইরূপ বিধান করা উচিত। উর্নির ভূমিতে সুখী 
বপন করিলে যেমন সহজে অস্কুরোদগম হয় এবং 
কালে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়, বাশকের 
কুমার হৃদয়ে সুশিক্ষা ও সত্প্রবৃতর বীজ নিহিত 
করিতে পারিলে পরে তাহাও হেমন ফলগ্রদ হইয়। 
থাকে । 

আশুতোষ ভবানীপুর রসা রোড হইতে প্রতিদিন 
কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে 
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৩৪ আশুতোষ 


আসিতেন। দুরত্ব-নিবন্ধন আট দশ জন ছাত্র একত্র 
একখানি বড় গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ইহাদের 
মধ্যে দুই-একটা স্কুলের ছাত্রও ছিল । তাহাদের চারিটার 
সময় ছুটি হইত, এদিকে কলেজের পড়া শেষ হইত তিনটার 
সময় । প্রতিদিনই হ্কুলের বালকদের জন্য কলেজের ছাত্রদের 
একঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইন্ত। এই তাবসর সময়ে 
সকলেই নানারূপ স্যপ্তি করিয়া বেড়াইত, কিন্তু আগুভোধ 
কলেজের লাইব্রেরীে যাইয়া পুস্তক পাঠ করিতেন। 
আশুতোষ বলিয়াছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি 
হওয়াই তীহার জীবনের উন্নতির মূল। কলেজের বিশাল 
লাইব্রেরী দেখিয়া! তিনি বিস্ময়ে অভিভুত 
হইলেন। এই বিশাল গ্রস্থসমুদ্র কি 
একজনের জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ? 
মান্মষের ভগ্ভানের কি সীমা নাই ? এ হেন বিষয় নাই যে 
বিষয়ে ভুরি ভূরি গ্রন্থ প্রচারিত না হইয়াছে । কি নর্ণন- 
প্রসঙ্গে, কি চিত্রসম্পাদে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে ইহাদের 
সমকক্ষতা করিবার যোগ্য পৃথিবীতে আর কি আছে ? 
মামুষ কেমন করিয়া এত জ্বানলাভ করে? আমি কি 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া এইরূপ জ্ঞানলাভ 
করিতে পারিব না? বিশ্ময়ে আশায় আকাঙক্ষায় হৃদয়সাগর 


উন্নতির মূল; পাঠ[- 
পার। 


কলেজ ; এফ. এ. পরীক্ষা ৩৫ 


& 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যেন পুষ্পমধুর আস্থাদ প্রাপ্ত 
মধুকর সহসা নানাপুষ্পশোভিত বিশাল উদ্ভান মধো আসিয়া 
পড়িল। আশুতোষ লাইব্রেরা হইতে পুস্তক লইয়া 
নিভাতে বসিয়া একান্তমনে পড়িতে লাগিলেন । যখনই 
সময় পাইতেন বুগ! গলে বা অযথা আমোদে কালাতিপাহ 
ন করিয়া পাঠাগারে আসিয়া নসাতেন। 

মাশ্ভোষ এইবার গণতশাস্ত্র ভাল করিয়! শিখিতে 
আরস্ত করিলেন । কলেজের লাইব্রেরীছে বিলাত হইতে 
বত মৌলিক প্রবন্ধ ও গবেষণা সম্বলিত 
মাসিক পত্র ভাসিত। ভাহারও এ সৰ 
কাগজে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে অত্যন্ত 
আগ্রহ ভইল। তিনি মে নিহান্ুই বালক, যে সকল 
কাগজে বিলাতের পরুকেশ ও চিশ্াশাল পশ্ডিতগণ লিখিয়! 
থাকেন, সেখানে ভাহার লেখ! গা হইবে কিনা এই 
সকল বৃথা চিন্তা ঠাহার অন্তরে স্থান পাইল না। তিনি 
সেই বরই তাহার একটা প্রবন্ধ ঞ প্রকাশার্থ কেন্িজে 
পাঠাইয়! দিলেন | যদিও উহা পাঁচ বুসর পূর্বে লিখিত 


প্রহিক পরব -প্রকাশ। 


*:€778177414ল ঠা দপর7০া 171 801857/71৮৭ নাক পত্রিকায় 
আগুতে বের প্রবন্ধ, ' ইউক্রিডের জ্যামিতির ১ম ভাগের ২৫শ প্রতিজার নুতন 
একটা প্রমাণ, প্রকাশিত হয় । 


৩৬ আশুতোষ 


- হইয়াছিল, তথাপি কেম্বিজের পত্রিকায় প্রবাশিত হইল 
আশুতোধষের বয়স তখন ১৬ বগুসর মাত্র । 
প্রথম বাধিক শ্রেণীতে পাঠ কালেই এম এ. পরীক্ষার 
গণিতশাস্ত্রের দিদ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগ্লির তধকীংশ পড়' 
হইয়। গেল। আশুতৌব দেখিলেন ভাল কয়া অস্কশান্ু 
শিক্ষা করিতে হইলে ফরাসী ভাষা জানা আবশ্যক । 
ফরাসী লাগপ্লাস্‌ গণিতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। তীহার 
স্থগভীর চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থনিচয় গণিহশাস্ত্রে নবযুগ 
আনয়ন করিয়াছে । কিন্তু তাহার সমস্ত পুস্তকই ফরাসী 
ভাষায় লিখিত, এতন্তিন্ন গণিতশাস্ত্রের বহু অমূল্য গ্রন্থ ফরাসী 
ভাষায় লিখিত আছে। আশুতোষ ভাবিয়া ভাবিয়! ঠিক 
. করিলেন, জ্ঞানের এই অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাৰি সংগ্রহ 
করিতে হইবে। গৃহে আপনিই ফরাসী ও লাটিন 
ভাষ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মন ধাঁহার 
সবল, একাস্তিক ধাহার আগ্রহ, 
কর্তব্যসাধনে যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 
কোনরূপ বি্কা তীহার পথরোধ করিতে সমর্থ হয় 
না। আশুতোষ নিজের চেষ্টায় সুন্দর ফরাসী ভাষ| 
শিখিয়াছিলেন,। এবং এ ভাষায় বন্ছ গ্রন্থও অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। 


ফরাসী ভাব! শিক্ষা । 
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গ'ণহ মাপনার প্রিয় বিষয় হইলেও আশ্রচোষ অন্যান্থয 
বিষয়ের প্রতি কখনও উদাসীন ছিলেন না। ইংরাজী সাহিতা, 
স*ন্ধ*, বিজ্ঞান প্রভ(ত সকল বিষুযর প্রতিই ভাহার সমান 
দি ক্ল। ইঠিভাস পাঠ করিতে হিনি আঅতান্ত ভাল- 
বাসি তন। কোন চির উত্বাণ-পিতনের হবু পাঠ করিতে 
করাত আশ্চোষ হনয় হইয়া মাইন । ইতিভামস আহীত 
বালেণ সাক্ষী । আবশ্থাতবপনাত্য় মান্মষ পিকূপ আচরণ লং 
সংসারসাগরের প্রচ ভরঙ্গাভিঘাত হাক্ষযী বাক্কিবে 


কিরূপ পেচলত করিতে পারে, সেই 
উত্স পার 


হত অবস্থায় নিপচিত হলে মামুষের 
ভবষ্তঠে কেন আচবন করলার 
সম্ভাবনা, ইন্তভাস পাঠে তাহা অবগত ভপ্য়া যায়। চঙ্ষুর 
সম্মুখে সামাহান প্রান্তর ভনি কিন্ধাপ ধার ধারে লোকাবাসে 
পরিণত হয, কেমন করিয়! মানপমণ্থলা চুদশ্য নগর শ্াপন 
করিয়া সেই স্বান পরিশোভিত করে, গিজ্ডন প্রাশ্থরভমি 
ছিবারাত্র জনকোলাহলে পরিপুরিত হয়, আনার কালের 
ভাড়নে ছায়াবাঙ্গার ন্যায় সে শুখসমুদ্ধি শ্তিমাত রাখিয়া 
কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছ্বলম্তবর্ণে 
এই সকল চিত্র অস্থিত দেখিয়া মান্তষ শিক্ষালাভ করে। 


ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, কি উপায় 
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অবলম্বন করিলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি সংসাধিত 
হইতে পারে। ইনিিহামসে দেখিতে পাই অহঙ্কার 2 
বিলাসিত| ব্যতীত মানুষের পতন হয় না। দোর্দগু প্রতাপ 
রোমের গৌরবরবি মস্তুমিত হইল, প্রভূশক্তির অপব্যবহারে 
ফরাসী রাষ্্রবিপ্নব জগত স্তস্তি্ভ করিয়া দিল। যে মোগল 
বাদসাহগণের কান্তি চিরদিন ক্তগতে বত্রমান থাকিবে, 
তাহার! বিলাসিত। ও স্থ্েচ্ছাচারিতার পাপময় ক্রোড়ে অজ 
ঢালিয়া দিয়া কেমন করিয়। রাজাধ্বংস করিয়া! ফেলিলেন,__ 
ইতিহাস যুগযুগান্তের সেই পুরাতন বার্তা বহন করিয়' 
মানবসমাজকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছে। 
এতষ্কিন্ন পুরাকালের আচার, বাবহার, সভাতা, বিদ্যা ও ধন্ম 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই ইতিহাস পাঠে আমর! অবগত হই । 
ইতিহাস পাঠে জ্ঞানের বিকাশ হয়, বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণতা লাভ 
করে, ও বিচ।রশক্তি পরিমার্জ্জিত হইয়! অসশুপথ হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত করিয়া মানুষকে সতকাধ্যে প্রবৃত্ত করে। 

পূর্বে বলিয়াছি রব্শন্‌ সাহেব প্রথম বাধিক শ্রেণীতে 
পড়াইতেন। তীহার অধ্যাপনার প্রণালী চমণ্কার ছিল। 
তন্মধো একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, 
তিনি অনেক সময় গল্প বলিয়! যাইতেন, 
ছাত্রদিগকে উহ! মনোযোগ করিয়। শুনিতে হইত ; তশুপরে 


স্বৃতিশক্তি। 
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ভীহারা তখনই সেই গল্পটি নিজের ইংরাজীতে লিখিয়” 
দেখাইতেন, শিক্ষক মভাশয় সংশোধন করিয়া দিতেন। 
একদিন অধ্যাপক রবশন্‌ কক্স-কৃত প্রাচীন গ্রীসের 
পৌরাণিক কাহিনা * হইতে একটা পষ্ট। ক্লাসে পাঠ করিলেন, 
টাত্রগণ সকলেই মনোযোগ ক্রিয়। শ্রাবণ করিলেন । তখনই 
সহ! লিখিয়! উহাকে দেখান হইল । সাহেব আশগুতোষের 
কান্ত দেখিয়া অহান্ত এুদ্ধ হইলেন। ভাহার লেখায় 
প্রায় সকল শব্দই পৃশ্থকের সহিত একরপ হইয়া গিয়াছে! 
আশ্মতোষ পুস্তক নকল করিয়া লিখিয়াছ্ধেন মনে করিয়! 
অধ্যাপক গাহাকে ভগুসনা করালন। মঞ্মচোষ মহা" 
বিপাদ পড়িলেন। অনেক করিয়া বুঝাইয়। বলিলেন, 
এ সব বই ভাহার নিকট নাই, মার অধ্যাপক কোন্‌ পুস্তক 
হইছে কবে কি লিখিতে দিবেন তাহা ও নির্দিষ্ট থাকে না। 
এরূপ অবস্থায় আশ্টীতোষের পুর্বে জানিবার সন্তাবনা কৈ? 
গুনিলেই স্তাহার মনে থাকে, হাই এরূপ হইয়া 
গিয়াছে । সাহেব আমশ্ুতোধকে ছুই একবার পরীক্ষা 
করিয়। বিশ্মিত হইলেন) শেষে বলিলেন, এমন আশ্চর্য্য 
স্মরণশক্তি আমি অল্লই দেখিয়াছি । তুমি যদি এইরূপ 
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" অপরের ভাষা মুখস্ত কর, তবে কিছুই শিখিতে পারিবে 
না। সর্দনদাই নিজের ভাষ। ব্যবহার করিতে চেষ্টা 
করিবে। মনোযোগ করিয়া গুনিবে, কিন্থু লিখিবার 
সময় মনে আসিলেও পুস্তকের একটী কথাও ব্যবহার 
করিবে ন|।' 

আশুতোষ অতি প্রতাষে শধ্যাত্যাগ করিতেন। 
প্রাত্ঃকালে নয়ট! পণ্যন্ত পড়িয়া, স্নানাহারের পর কলেজে 
গমন করিতেন। কখনও পাচটার পূর্বেব কলেজ হইতে 
বাটা,ত প্রশ্যাবর্জন করিতে পারিতেন না। তৎপরে একটু 
বিশ্রাম করিতে করিতেই সন্ধা! হইয়! যাইত ; স্ুরাং দিনের 
বেলায় তাহার বিশেষ পড়াশুন! হইয়! উঠিত না । কয়েকদিন 
এইরূপে কাটিলে রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি এই ক্ষতি 
পরিপুরণ করিতে যত্ববান্‌ হইলেন। কিন্তু তাহার পিতা 
কিছুতেই তাহাকে রাত্রি দশটার পরে পড়িতে দিতেন না, 
বলিতেন “এই সময়ের মধ্যে যাহ! হয়, তাহাই হইবে ।' 
পাঠের প্রতি তাহার এমন অনুরাগ ছিল যে, যে পিতার 
কথা বলিতে গেলে তক্তিতে তান আগ্ল,ত হইতেন ও তাহার 
চক্ষু মুহূর্তমধ্যে অশ্রভারাক্রান্ত হইত, আশুতোষ এক্ষণে 
সেই পরমন্সেহময় পিতার অভ্ভ্াতসারে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত 
পাঠ করিতে আরম্ত করিলেন। 


কলেজ; এফ. এ. পরীক্ষা ৪১ 


গঙাপ্রসাদ রাত্রি দশটার সময় শয়ন করিতে” 
যাইতেন। আশুতোষ যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরের পারছ 
দিয় ভাহাকে গমন করিতে হইত। 

পুন পিতার পদশক শ্রবণ করিলেই 

অমনি প্রদ'প নির্ববাপিত করিয়া নিঃশকে শয়ন করিয়া 
থাকিতেন, ঘরে মালো নাই দেখিয়া গঙ্গাপ্রসাদ মনে 
করিতেন পুত্র শয়ন ববিয়াছেন । তিনি চলিয়া গেলে 
অদ্দঘণ্টা পরে আশ্রতোষ পুনরায় উঠিয়া আলো জ্বালিয়! 
পাঠারস্ত করতেন । হিশি পাতি বারটার পূর্বে কখনও 
নি্রিত হইতেন না, কিন্তু ক্রমে মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। 
রাত্রি দেড়টা বা ঢুইটা ন বাঞ্জিয়। গেলে শয়ন করিতেন ন। 
আশুতোষ এমনি নীরবে আপন কাধ্য করিয়া যাইছেন 
যে, গৃহস্থিত কেহই তাহার এই রক্তনীজাগরণ বাপার 
জানিতে পারেন নাই। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়! 
গেল। একদিন গভীর নিশীথে গঙ্গা প্রমাদের নিদ্রাতজ 
হইল, তিনি বাহিরে আসিয়। পুত্রের কক্ষে আলে! দেখিতে 
পাইয়া চিন্তিত হইলেন । দরজার নিকট গিয়! ডাকিতেই 
আগ্ুতোষ কবাট খুলিয়া দিলেন। গঙ্গা প্রসাদ বিশ্মিত 
হইয়! দেখিলেন, আশুতোষ তখনও পাঠ করিতেছেন ! 
সম্মুখে বহু পুস্তক খাতা পেন্দিল ছড়ান। ন্মাণুড তোষ 


রাত্রিজগরণ । 


৪৭ আশুতোষ 


লজ্জিত হইলেন। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে ম্ৃদ্থ তিরস্কার 
করিলেন, আবার মধুর বচনে বুঝাইলেন, প্রকৃতির 
নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রকৃতি সেই দোষীকে বড় 
কঠিন শাস্তি প্রপ্দান করিয়া! থাকেন। তীহার এত 
অধিক রাত্রি পর্যান্ত পাঠ কর! অতান্থ ন্যায় হইয়াছে। 
গঙ্গা প্রসাদ সেইদিন হইতে আশ্ুতোষকে আর রাত্রিজাগরণ 
করিতে দিতেন ন।। বারে বারে অনুসন্ধান করিয়। 
দেখিতেন। 
কিন্তু এই কঠিন পরিশ্রম তাহার শরারে সহিল না ; 
আশুতোষ দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন । মহতাধিক 
মস্তিক্ষ-চালনার ফলে তীহার মস্তিষ্কের 
গীড়া হইবার উপক্রম হইল । শীতকালে 
তত বেশী বুঝা গেল না, মার্চ মাসে গরম পড়িতেই 
পীড়ার প্রকোপ ভীষণ বাড়িয়৷। গেল। আশুতোষ একেবারে 
শযাশায়ী হইয়া পড়িলেন। 
এই মানবদেহ এক অতি অপূর্বব বস্ত। ইহার 
প্রতোক অঙ্গপ্রত্যঙগ স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন কাধ্য 
করিয়া যাইতেছে। কোন ভাগের 
কার্য কিছুদিন স্থগিত রাখিলে অন্ধ 
ংশ দ্বারা সে কন্মা সম্পাদিত হয় না। শ্রম না করিলে 


মপ্তঞ্ষের পীড়!। 


পরিশ্রম ও বিশ্রাম । 


কলেজ; এফ. এ. পরীক্ষা ৪৩ 


কার্টাকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, আবার অতাধিক পরিশ্রমে” 
শরীর একান্ দুর্বল হইয়। পড়ে । পরিশ্রম ও বিশ্রাম 
ঠহাই দেহযন্ত্ব পরিচালনার নুলমন্ন । অধুনা প্রতি ক্কুলেই 
'বগ্র্সিগণের ব্যাযামের নাব্স্থা হইতেছে । গবণমে্ট 
এ বিষয়ে মনোষোণী হইয়া! গামাদিগকে কুতিজ্ভতাপাশে 
বদ্ধ করিয়াছেন শারারক ব্যায়াম একেবারে পরিহ্যাগ 
করিয়া, নিন গুঠে অনবরত পুস্তকের দিকে ভাকাইয়া 
পাকলে হাতাক্কাল মধোই দুর্রিশক্তি কমিয়া মায়। 
পরিশামের ভাবে কমে অগ্সিমান্দা, শিরোঘ্র্ণন, বাত 
প্রভৃতি জাবনীশকিনাশক পীডা হইছে খাকে। শরার 
একেবারে কামোরবাহির হইয়া মায়। শরার যাহার নিরন্তর 
অঙ্ন্ছে তাহার দার! সংসারের কোন কাধ হওয়া সম্ভব ? 
প্রচ্ঠোক ছানেরই কন্ঠুবা হাতি প্রীতাষে শষ্াত্যাগ 
করিয়া প্রভাতে মুক্তবায়তে কিছুকাল ভ্রমণ করা এবং 
তৎপারে পড়িছে বসা। সুযধ্যোদয়ের পুর্নে প্রাকৃতিক 
শোভা নিরীক্ষণ করিলে মন প্রযুল্ল হয়, হদয় শিশ্মাল 
হয়। পূর্ববাকশ' অরুণরাগরঞ্রিত হইয়া উঠিয়াছে, 
নানাবর্ণচিত্রিত মেঘখচুসকল ধারে ধীরে কোন 
অজ্ঞাত প্রদেশাভিমুখে ভাসিয়। চলিয়াছে, স্খস্পর্শ 
স্থশীতল প্রভাতবায়ু বৃক্ষপত্র ঈষদান্দোলিত করিয়! 


৪8৪ আশুতোষ 


'সন্ংপ্রক্ষুটিত কুস্ুমরাশির স্বরন্তি পরিমল চতত্দিকে 
বিকীর্ণ কাঁরহেছে । মধুরক্খ বিহগকুল স্বরলহরীভে 
আকাশমগ্ডল প্লাবিত করিয়! মেঘমুক্ত গগনপথে উড়িয়া 
বেডাইতেছে। স্প্ত বিশ্ব রজনার অব্পানে কশ্ক্রান্ত 
দেহে নববল লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। এ দৃশ্য কি 
হ্বন্দর। পরাতে যাহার যেমন অভিরচি সেইরূপ 
ব্যায়াম করিতে পারেন। প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম 
ঘবারা ম্বেদনিরগম হইলে, কোন পীড়ার তেমন আশঙ্ক| 
থাকে না। হআাহা,র বিহারে প্রাতি কাধোই নিয়মান্সারে 
চলিতে হইবে। নিয়মবহিভূততি কোন কাজ করিব না, 
প্রতিজ্ঞা করিয়া লইতে হুইবে। সুস্থ ও সবলকায় বাক্তি 
সকলের দৃপিস্থল। নিজের শরীরের প্রতি ষীহার দৃষ্ঠি নাই, 
তিনি পৃথিবীতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন না । 

আমাদের দেশে ছাত্রগণ পরীক্ষা নিকটবর্তী হইলে 
প্রাণের মায়া বিসঙ্জন দিয়া গুরুতর পরিশ্রম করিয়। 
থাকেন। সমস্ত বশুসর নিয়মমত পাঠ করিলে সময় হারাইয়। 
মনংপীড়! পাইতে হয় ন৷। অনেকে অতি ভয়ানক পরিশ্রম 
করিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন না; কেহ বা পরীক্ষার পূর্বেই কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হন। ছাত্রগণ সংসারে উচ্চস্থান লাভের প্রয়াসী 


কলেজ ; এফ. এ. পরীক্ষা ন৫ 


হইয়া চিরজীবনের জন্য নিম্ে পড়িয়। যান, সুখে দীর্থজাবন্ 
অতিবাহিত করিবার আশায় পলে পলে জ্রীবনাশক্কির ক্ষয় 
করেন, সমাজে বড় হইতে যাইয়া অকালে পরথিবা হইতে 
আক্ঠহিত হন । অনেকে সময় নাই বলিয়। দ্বঃখ এ্রকাশ 
করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময়ের কখনও অভান হয় না; 
দৃঢ় প্রাতিজ্ঞা ও উদামশীলতার আভাবই সর্নবস্থলে দুষ্ট 
হয়। 

১৮৮১ খুষ্টাব্দের জান্ুয়ারা মাসে ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ 
পুত্রের রার্রিজ্ঞাগরণ ব্যাপার জানিতে পারিলেন। পরবস্তী 
মার্চ মাসেই আাগুছোষ পাড়িত হইয়া 
পড়িলেন। কিছুদিন মধোই পাঁড়া এমন 
বাড়িয়। গেল যে, ভিনি যন্ত্রণায় একেবারে অধার হইয়। 
উঠিলেন। প্রত্রৈকপ্রাণ গঙ্গা প্রসাদ মাশুহোষের অতিমাত্র 
যন্ত্রণ! দেখিয়া ভীত ও কাহর হইলেন। যতই গরম 
পড়িতে লাগিল, ব্যারাম্ড ততই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
পড়াগুনা বন্ধ হইল) কলেজ হইতে ছুটি লওয়া হইল; 
পিভামাতার লক্ষাস্থল আঞ্মতোষ সর্নকাধ্যের বাতির হইয়া 
পড়িলেন। 

এপ্রিল) মে, জুন বড় কম্টে অতিবাহিত হইল। 
পিতা বনযত্ে ওষধ দিতে লাগিলেন ; কিছুতেই মন্তকের 


পীড়া বুদ্ধ । 


৪৬ আগ্াভাষ 


যন্ত্রণা কমিল না, বরং নৃতন এক উপসর্গ আাসিয়! জুটিল। 
যখন শরীর বড় অস্থির বোধ হত, আগ্ুতভোষ সংচ্জাহীন 
হইয়! পড়িতেন। সমস্ত রাত্রি একটুকুও নিদ্রা তই না। 
মন্ত্রকের শ্ডিভর অনবরত যন্ত্রণা। অসম্থ কষ্ট দেখিয়। 
ফোহময়ী মাত| একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। বনু 
প্রমত্বেও মখন কিছু ফল হইল না, হখন গঙ্গাপ্রসাদ 
বাযুপরিবর্ধনে উপকার হইতে পারে, এই আশায় 
আশু)তোষকে, তাহার মাত। ভ্রাতা ও ভগিনীসহ, জন মাসের 
শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গাজাপুর পাঠাই! 
দিলেন? গাজীপুরে হাহার জাভা বানু 
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধায় ডিস্টি কট 
ইঞ্জিনিয়ার চিলেন। পূর্বব বুসর পুজার সময় সকলে 
গাঙ্জীপুর বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এক্ষাণে গঙ্গা প্রসাদ 
আাভার নিকট পীড়িত পৃত্রকে প্রেরণ করিলেন। 
পুর্ব বতসর অক্টোবর মাসে তেমন গরম ছিল না 
বটে, কিন্তু এবার জুলাই মাসে অসহা গরমে আশুতোষের 
ব্যারাম আরও বৃদ্ধি পাইল। অনেক 
সময়েই শরীর অস্থির তইত, আশুতোষ 
প্রায় অন্ধঘণ্টা জ্ঞানশন্য হইয়া! থাঁকিতেন। শেষে এমন 
হইল যে, আর শয্যা! হইতে উঠিতে পারিতেন না। এইরূপে 


পাজীপুর গমন । 


বীডার় উপশম। 


কলেজ; এফ. এ. পরীক্ষা ৭ 


বন্ধ কষ্টে প্রায় একমাস মতিবাভিত হইল। জুলাই, 
মাসের শেষে বৃি পড়িতে আরস্ত হল, সঙ্গে সঙ্জে শীতল 
বাতাস বহিল। লোকজন দারুণ গ্রীষ্মের হাত হইতে 
মুক্ত হইল মনে করিয়া আকাশকে ধন্যবাদ দিল। একটু 
ঠা পড়িলে শাঞ্মতোষ কতহকট! ভাল হইলেন, তখন 
ভোরে উঠিয়। খুব বেড়াইতে আরস্ত করিলেন। 

গাল্াশপুর গোলাপ ফুল, গোলাপ জল 'ও গোলাপা মার 
প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। বৃ বুহশ গোলাপের বাগান 
দেখিয়! হাগ্াভোষ প্রীত হঈলেন। কত বর্ণের কত শত 
ফুল, কোনটি পুর্ণ বিকশিত, কোন কোন ফুল অন্ধিম্ফুট, 
কোনটির বা কোরকাবস্থা ; দলে দলে ভ্রমর মধুকর প্রভৃতি 
মধুর *ঞ্ন করিয়া পুষ্পে পুম্পে ফিরিতেছে, মন্দ সমীরণে 
ক্ষুদ্র শাখা আন্দোলিত হইতেছে, কদাচিৎ বাঁঢুই একটি ফুল 
হইতে শুঙ্গ পাপড়ি খসিয়া পড়িতেছে। মধুর সৌরতে 
চারিদিক ম্ুবা'সত। আপ্টভাষ দেখিতেন, বৃক্ষে বক্ষে 
নানা আকারের ফুল; এক একটি বৃহৎ প্রস্ফুটিত গোলাপ 
স্মুলপঙ্ুকে স্পদ্ধী করিয়া ম্বদ্ূুপবনে নৃতা করিত। কোথাও 
বা উচ্চশাধার উপরিভাগে দুই একটি লোহিত পুষ্প যেন নীল 
আকাশের স্পর্শ আকাঙক্ষ। করিয়া! দ্ুলিত। আগুতোষের 
এ শোতা৷ দেখিয়া! আশ মিটিত না । যখনই ভ্রমণ করিতে 


৪৮ আশুতোষ 


, বহিগত হইতেন, অমনি গোলাপ-উদষ্ভানের নিকট আসিতেন 
এবং এই অরুণরাগের গদ্ধি ও অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়া চাহিয়! থাকিতেন। এই্টরূপে কিছুদিন কাটিয়া 
গেল। ওষধে কোন উপকার হইল না দেখিয়া! আশুতোষ 
ওষধ ব্যবহার পরিশ্যাগ করিলেন । যখনই সুবিধা বুঝতেন 
কিছুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। 

পশ্চিমাঞ্চলে জল বড় দুষ্প্রাপ্য । বাঙ্গালার হ্যায় 
সজল! সফল! ভূমি আর নাই । নয়নগ্রীতিপ্রদ হরিৎ- 
শশ্যসমহ্থিত প্রান্তর অথব! নিগ্ধচ্ছায়াবছল তরুরাজিশোভিত 
গ্রাম পশ্চিমপ্রদেশে দৃষ্ট হয় না। গাজীপুরে অনেক 
বাটার নিকটে ইন্দারা আছে, সহরের অধিবাসিগণ তাহা 
হইতে জল আহরণ করিয়া গৃহকাম্য নির্ববাহ করেন। 
দুর্গাপ্রসাদ বাবুর গৃহের সন্নিকটেও একটি ইন্দারা ছিল। 
সেই ইন্দারার নিকট বসিয়া একদিন আশুতোষ স্নান 
করিতেছেন, এমন সময় একটি বালক তৎপার্ত্তী বৃক্ষস্থিত 
ভীমরূুলের চাকে সহসা এক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া 
পলায়ন করিল। কুদ্ধ ভীমরুল প্রকৃত 
শক্রর উদ্দেশে করিতে না পারিয়া, 
নিকটবর্তী স্লাননিরত আশুতোষকে আক্রমণকারী মনে 
করিয়া তাহার গ্রীবাদেশে বিষম দংশন করিল । তন্ুহূর্তে 


দৈবন্রষে আরোগালাত। 


কলেজ; এফ.. এ. পরীক্ষা ৪৯ 


ভীষণ যন্ত্রণা তড়িচ্ছটার ন্যায় সর্ববশরারে পরিব্যাগ্ত হইল ।, 
আশুতোষ সংচ্ঞাশন্য হইয়। ইন্দারার পার্থ পতিত হইলেন । 
গৃহের লোকজ্ঞন সকলেই সননদ! আশ্ুতোষকে চক্ষে চঙ্গে 
রাখিহেন | তাহাকে পড়িয়। যাইতে দেখিয়া সকলে ধরাধরি 
করিয়া বাড়াতে আনয়ন করিলেন । আর্রনস্্র পরিবন্তন করান 
হইল । মুর্ছাভঙ্গের ক্ুম্য বন্ত চেস্টা করা হইল, কিন্ত কিছুতেই 
কোন ফল লাভ হইল ন1। শন্যান্য সময় তিনি কখনও অন্ধ 
ঘণ্টার অধিক সময় অজ্ঞান হইয়। থাকিতেন না, এবারে 
কোনও ক্রমেই আর জ্ঞান হয় ন। দ্বেখিয়! মাতা ক্রন্দন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ছুর্গাপ্রসাদ বাবু অন্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন 
হইলেন। ডাক্তার আনা হইল, কিন্তু কোন উপায়েই 
কেহ আশগুতোষের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন 
না। সমল্ড দিন ও রাত্রি তাহাকে লইয়! এইভাবে সকলে 
বসিয়া কাটাইলেন। পরদিন স্নানের বেলায় ঠিক 
চবিবশ ঘণ্টা পরে মাশুতোষ চক্ষুরুম্মালন করিলেন । 

চেতনা লাভ করিয়া! আশুতোষের মনে হইল মাথা হইতে 
গুরুভার নামিয়া গিয়াছে । শরীর যেন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ 
হইতে লাগিল । সত্যসত্যই সেই দিন হইতে মন্ত্িক্ষের পীড়া 
আরোগ্য হইয়া গেল ! এই অলৌকিক ঘটন! শ্রবণ করিয়া 
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিশুসকগণ বলিলেন, 


শি 
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ভীমরুলের বিষ ব্যাধির নিয় নষ্ট করিয়াছে । উভয় 
বিষের সহযোগে শ্ভফল উত্পন্স হইয়াছে । যাহা হউক, 
এমন আশ্চন্যজনক দৈন উপায়ে উপশম না তলে শেষ ফল 
কি দাডাউত কে ক্গানে? কিচু আশ্ভোষেব শরার হখনও 
থুব দ্ুনবিল ছিলি। আরও 'কিছুর্দন গাজাপুরে অবস্থিতি 
করিয়। আগষ্ট মাসের শেষভাগে সকলে পুনরায় ভবানাপুরে 
প্রতাবধ্ধুন করিলেন। 
এই পধান্ত্ আশ্পতোষের কষ্টের শেষ হইল না। 
ভবানীপুর আসিয়া কিছুধিন পরে যেমন একটু একটু পড়া- 
শুণা আরম করিলেন, অমনি সেপ্টেম্বর 
টাইফয়েড, ঘর । রা 
নাসেব প্রথমভাগে টাইফয়েড জ্বরে 
আক্রান্ত হইলেন । চতুদ্দশ দিবস শরারের উত্তাপ ১০৫ 
ডিগ্রি পর্যন্ত ছিল। কলিকাতার বিখাত চিকিসকগণ 
চিকিতসা করিতে লাগিলেন । কিছুতেই জ্বর বন্ধ করিতে 
না পারিয়া তাহারা জ্বরের উপরই কুইনাইন প্রয়োগ 
করিলেন, এবং বহু কষ্ট করিয়। তাহাতেই জ্বর বন্ধ 
করিলেন। ক্রমে ধারে ধীরে শরারে বলাধান হইতে লাগিল 
বটে, কিন্ত্রু তাহার দক্ষিণ হস্ত ঝড় ছুর্ববল রহিয়া গেল। 
অধিক সময় দক্ষিণ হস্ত পরিচালন করিতে পারিতেন না, 
এমন কি অনেকক্ষণ লিখিতেও পারিতেন না । 


কলেজ; এফ. এ. পরীক্ষা ৫১ 


এদিকে নভেম্বর মাসে এফ, এ. পরীক্ষা আসিয়া, 
পড়িল। আশ্রভেষের পিতা, মাছা ও আতীয়শজন 
সকলেই একবাকো এবার পরীক্ষা দিঞে বারণ করিলেন। 
সমস্ত বগুসরটা রোগমন্ত্রণায় ক্রিস্ট হইয়। কাটাইয়াছেন, 
এখনও শরার সম্পর্ণ সুস্থ হয় নাহ) এরুপ অবস্থান 
পরীক্ষার চিন্তা ও শ্রম সহা হইবে না, পুনরায় অস্থস্থ 
হইয়া পড়বেন; তন্তিনন পরীক্ষাঠেও ভালরূপ উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবেন না। এইরূপ নানা যুক্তি দেখাইয়। 
আশ্ুছোষকে সকলে নিবু2ঃ করিতে প্রয়াম পাইলেন, 
কিন্থু তিনি পরাক্ষা দিবার জন্য শত্যন্ত বাতা হইয়াছেন 
দেখিয়! ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ শেষে গার কোনও আপত্তি 
করিলেন ন!। রর 

পরীক্ষার সময়ে আঞশশোষ নিজপিহ সময় পণ্ন্ 
লিখিতে পারিতেন না। প্রথম বেল! ভিন ঘণ্টা লিখিয়াই 
তাহার হস্ত অবশ হইয়া আসিত। ডানার গঙ্গা প্রসাদ 
বাটা হইঠে বেটারী * লইয়। গিয়া টিফিনের সময় 
আগ্চতোষের হগ্ছে লাগাইয়া দিতেন; ভাড়িত হেজে তপ্ত 
কিছুক্ষণের জন্য সবল হইত । আপ্টভোষ অপরাহেের সকল 
প্রশ্নেরই উত্তমরূপে উত্তর করিতে পারিলেও, কোন দিন 
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দেড় ঘণ্টা, কোনও দিন বা দুই ঘণ্টার অধিক সময় লিখিতে 
পারিতেন না । এই পরিশ্রমেই হস্ত অসাড় হইয়। আসিত, 
শরীরেও বিশেষ তুর্বলতা অন্ুতব করিতেন । এইরূপে 
কোনও ক্রেমে এফ, এ. পরাক্ষা দেওয়! হইল। ম্ৃতরাং 
উহ্হার ফলের জন্য কাহারও তেমন আগ্রহ রহিল না। 
একমাস পরে কলিকাতা! গেজেটে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত 
হইলে সকলে সবিস্ময় দেখিলেন আশুভোষ তৃতীয় স্থান 
হাধিকার করিয়াছেন। সম্বুসর ব্যাধিতে ভূগিয়! ও নিদ্দিষ্ট 
সময় পর্যান্ত না লিখিয়াই তৃতীয় স্থান লাভ করিতে পারায় 
সকলেই সন্তু হইলেন। সেই বৎসর স্থস্থ শরীরে পাঠ 
করিতে পারিলে, কিম্বা পরাক্ষা দিতে পারিলে, কি ফল 
হইত, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। 

১৮৮১ খুষ্টাব্দে বাবু গিরান্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এফ এ. 
পরীক্ষায় সর্বেবাচ্চস্থান সধিকার করেন। ইনি কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের অতি প্রসিদ্ধ ছাত্র। আপনার কৃতিত্ববলে 
গিরীন্দ্র বাবু ডিপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। 

অনেকে মনে করেন মত্শ্য অথবা মাংস আহার না 
করিলে মন্তি্ষ দুর্বল হইয়া যায়। মাশুতোষ কিন্তু 
মস্তি পীড়ার পর হুইতে মশ্যা ও মাংস আহার পরিত্যাগ 
কারলেন। তিনি একাদিক্রমে কুড়ি বসর উহা স্পর্শও 
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করেন নাই। ইহাতে তাহার শরীরের কোন ক্ষতি তিনি 
বুঝিতে পারেন নাই। ১৯০০ খ্রষ্টাব্দে আশগ্ুতোষের খুব 
' কঠিন পেটের অস্থখভয়। চিকিশুসকগণ ন্‌ চেষ্টাতেও পীড়ার 
উপশম কবিতে না পারিয়! তাহাকে মাণ্ডর মাছের ঝোল ও 
ভাত পথা দ্রেন। এই পথো চারি পাচ দিন মধ্যেই তিনি 
আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু তিনি কখনও মণ্চ্/ 
কিন্বা মাংস ভালবাসিতেন না। নানা কারণে মাংস বৎসরে 
ছুই তিন দিনের অধিক খাওয়া হইত না মত্স্েও তাহার 
বিশেষ কুচি ছিল না। আাশ্রতোষ ততপরিবধ্ধে প্রচুর 
পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতেন । 

সেই বৎসর (১৮৮১ খুঃ) ডাক্তার গলা প্রসাদ এ ঠাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ার রাধিকা প্রসাদের সিনেটের সভা 
হইবার প্রস্তাব হয়। কাক্তকশ্ম খুব বেশী ও 'আবসর 
মাত্রও নাই, এবং সম্ভবতঃ সময়মত সভায় যোগদান করিতে 
পারিবেন না, এই সব বিবেচনা করিয়া গঙ্গা প্রসাদ সভ্যপদ 
গ্রহণ করিলেন না; রাধিকা প্রসাদ “ফেলো হইলেন। 
তাহার নিকট বিশ্ববিগ্ভালয়ের বনু কাগজপত্র, মিনিটুস্‌, 
ক্যালেগার প্রভৃতি মাসিত। মাশখতোষ বিশ্ময়বিমোহিভ 
চিন্তে নিভৃতে বিয়া এ সব কাগজপত্র ও মিনিট্স্‌ পাঠ 
করিতেন। উহা স্তাহার এত ভাল লাগিত যে সময় 
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পাইলেই মিনিট্স্‌ খুলিয়া বসিতেন ও তাহার প্রত্যেক 
পৃষ্ঠা গভীর মনঃস*যোগের সহিত অধায়ন করিতেন। এ 
সকল নারস ও অপ্রয়োজনীয় কগ! পাঠ করিতে তাহার 
একটুকুও নিরক্তি বা ক্লান্তি ছিল না। উত্তরকালে যে 
কলিকাত| বিশ্ববিষ্ঠালষের তিনিই ছিলেন প্রাণ, তিনিই 
ছিলেন মস্তক এবং তিনিই ছিলেন কশ্খাশক্তি, সেই বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের কার্ধ্যপ্রণালার সহিত এইরূপে তাহার প্রথম 
পরিচয় হইল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
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এফ. এ. পরীক্ষার ফল বাহর হইবার পর এক মাসের 
ভিতরেই শাঙুতোষ বি. এ. পরাক্ষার নিদ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 
মধো উংরাজ্গা সাহিহোর পুস্তকঞ্জলি পড়িয়া ফেলিলেন। 
অনেক গ্রন্থ তাহার পূর্বে পাঠ করা ছিল, জানুয়ারী 
মাসেই বি. এর ইংরাজী অধাত হয়! গেল, »গুকালে 
বি. এ. পরাক্ষা এ কোর্স, ও বি কোর্স এই দ্ুই ভাগে 
বিভক্ত ছিল। কিন্তু উহাতে একটু বিশেষত ছিল। 
উহার সহিত বর্তমান কালের সহজ পরাক্ষা উপমিত হইতে 
পারে না। 

এ কোর্সে-_ ইংরাজী, গণিত, সংস্কত, দর্শন, ইতিহাস 
ও আতিরিক্-গণিত এই কয়েকটি বিষয় নিদিষ্ট ছিল। 
পরীক্ষার্থীকে প্রথম দুইটি, এবং শেষোক্ত চাঁরিটা বিষয়ের 
মধ্যে তিনটী নির্বাচিত করিয়া লইাতে তইত। সুতরাং এ 
কোর্সে পাঁচটি বিষয় পড়িবার নিয়ম ছিল, ইহার সমস্য বিষয়েই 
পরীক্ষা দিতে হইত। পাঁচ দিন ধরিয়! পরীক্ষা! হইত । 
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বি কোর্সে- ইংরাজী, গণিত, ফিজিকৃস্‌ ও কেমিষ্র 
অথব! প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িতে হইত। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম দুইটি এবং অবশিষ্টগুলির যে কোন দুইটা 
লইলেই চলিত । যাহারা বি কোর্স লইতেন, তাহারা 
চারিটি মাত্র বিষয় অধায়ন করিতেন। চারি দিনে চারি 
বিষয়ের পরাক্ষা শেষ হইত। 

শুনিতে পাই আমাদের দেশের যুবকবুন্দকে বিজ্ঞান- 
শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই নাকি এই বাবস্থা করা 
হইয়াছিল। এই নিমিন্ত এ কোর্সের 
ছাত্র কেহ বি. এ. পরাক্ষায় প্রথম স্থান 
লাভ করিতে পারিতেন না। না 
পারিবারই কথা। একে ত একটি অধিক বিষয় 
পড়িতে হইত, তদুপরি সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি 
বিষয়ে বেশী নম্বর পাওয়! যায় না। দর্শনশান্ত্রে ১০০ 
নম্বরের মধ্যে কেহ ৮০ নম্বর পাইলেই নিজেকে 
সৌভাগাবান মনে করিতেন । অথচ ফিজিকৃস্‌ কিন্বা 
কেমিষ্রিতে অনেকে প্রায় পূর্ণ সংখ্যাই প্রাপ্ত হইতেন। 
কেবল ইহাই নহে। এ কোর্সের পাঠ্য প্রতি বিষয়ে 
এক শত করিয়া মোট পাঁচ শত নম্বর ছিল; বি কোর্সে 
ইংরাজী ও অঙ্কে ১০০ করিয়া নম্বর থাকিত। তস্তিন্ন 


বিকোসের ছাত্রদের 
স্থাবিধ! | 
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অন্য ছুই বিষয়ে দেড় শত করিয়! নম্বর নির্দিষ্ট ছিল * 
ইহার ফলে ১৮৭৪ হইতে ১৮৮৩ খুষ্টা্দ পর্যন্ত দশ 
বসরে একমাত্র মক্তঃফরপুরের স্থপ্রসিদ্ধ মিঃ প্রিঙগল্‌ 
তৈনেডি বাতীত অন্য কেত এ কোস' লইয়া প্রথম স্থান লাভ 
করিছে সমর্থ হন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিষ্ঠালয় 
অনেকদিন হইল এ নিয়ম পরিবঙিত করিয়াছেন। 
মাশুভোষ কোন কোস' লইবেন প্রথমে তাহা লইয়া 
একটু গোলে পড়িলেন। পুর্ণন ছুই পরাক্ষায় প্রপম 
স্থান অধিকার করেতে পারেন নাই) এক্ষণে হা? ক্ষঠি- 
পুরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ঠিনি সমস্ত দিক 
পধ্যালোচনা করিয়া এ কোর্স লইয়। বি. এ. পরাক্ষায় 
শীষস্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে দুটসংকল্লা হইলেন। 
তিনি ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও অতিরিক্-গণিত 
এই পঞ্ বিষয় নির্বাচিত করিয়! লউলেন। আগ্তোষ 
নিক্তে যে সকল বিষয়ে সমধিক পারদর্শী তাহা পরিস্যাগ 
করিয়া, কঠিনতর পঞ্চবিষয়যুক্ত এ কোর্স লইয়াই 
প্রেসিডেন্দি কলেজে বি. এ. পড়িতে আরম করিলেন । 
উত্তরকালে ধাহার মনের দৃঢ়তা, একাস্থিকতা ও কর্তব্যনিষ্ট 
দেশবাসার শিক্ষান্থল হইয়াছিল, এই ঘটন! তাহার অদম্য 
মানসিক বলের একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ মাত্র। পরবর্তী 
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জীবনে শত ক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বদ্্ীর প্রতিপক্ষতা ধীহাকে 
কর্তব্য পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, 
কর্বন্যের গুরুত্ব প্রথম জ্াবনে9 তাহার নির্ভীক হৃদয়ে 
ভীতির ছায়াপাত করিছে সমর্থ হইল না। 

অতিরিক্ত গণিতের শ্রেণাতে আরও কয়েকজন ছাত্র 
ভপ্তি হইলেন। এই সময়ে গণিতাচারা ডাঃ ডত্রিউ, বুথ 
প্রেসিডেন্নি কলেজে গাণতের 
অধাপক। তিনি প্রথম হইতেই 
আঞ্খতোষের সরল প্রকৃতি ও গণিধনুরাগ দেখিয়! 
ত্বাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রফেসার বুথ 
আশুতোধকে মনের মত করিয়। পড়াইতে সঙ্কল্পল করিলেন 
এবং প্রথম দিনেই এক ঘণ্টায় একখানি কঠিন পুস্তকের * 
৭৫ পৃষ্টা পড়াইঘ়া ফেলিলেন! অধ্যাপক কেবল পাতা 
উল্টাইয়। গেলেন আর বলিতে লাগিলেন, এ সকল অতি 
সহজ, কি আর বুঝাইব? আগুতোষের এ পুস্তকখানি 
পূর্বে পড়! ছিল, তীহার কিছুই অস্থবিধা হইল না, কিন্তু 
ষাঁহারা নৃতন পড়িতে আসমিম্লাছিলেন, তাঁহারা ব্যাপার 
গুরুতর বুবিয়া অতিরিক্ত-গণিত পরিত্যাগ করিয়া 


ডাঃ পুধ ও আগুতোদ। 
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তত্পরিবর্তে অন্যান্য বিষয় গ্রহণ করিলেন। আশুতোষ 
একাই এক শ্রেণাতে পাঠ কৰিছে লাগিলেন । গণিতাচাষা, 
নথ অধাপক, তীক্ষধী আাশুহোষ ছান,-মণিকাঞ্চন যোগ 
হইল। এমন যোগাযোগ কাহাবও জীবনে ঘটিয়াছে 
কি না জানি না; ধাহার ঘটে চিনি সৌভাগাবান সন্দেহ 
নাই । অধাপক বণ ডুই বশসরে আশ্মভোষকে বি এর 
গণি পড়াইয়া শেষ করিয়! এম, এ, পরাক্ষারও অধিকাংশ 
পুল্ভক পড়াইয়া দিলেন । 
কিন্তু এবারে আশ্মভোষ কিছুতেই পরিমাণাতিরিক্ত 
পরিআম করিতেন না। আধায়নের নিমিন্ত কোনও ক্রমে 
অধিক রাত্রি জাগরণ করিবেন 
না, প্রাতিহ্ঞা করিলেন ।  গুত্যুষে 
শযাত্যাগপূবরক বাহিরের শীহল বাতাসে ভ্রমণ করিয়া 
আসিয়। পড়িতে বসিতেন। সায়'কালে মুশ্তর লইয়া 
নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতেন। প্রথমবারের পীড়ার কথা 
বিশেষ মনে ছিল না; কিন্তু কয়েক মান পূর্বেই মে কস্ট 
পাইয়াছিলেন, যে ভীষণ যন্ত্রণায় অহরহঃ ভুগিয়াছিলেন, তাহা 
মনে করিয়া শিহরিয়। উঠিতেন। সুতরাং এক্ষণে স্বাস্ত্য- 
সগ্বন্থীয় নিয়মাবলী অতি বত্বের সহিত পালন করিতে 
লাালেন। 


ল্তকত1। 


৬৪ আশুতোষ 


আশুতোষ অতি শিশুকাল হইতে সময় নষ্ট করিতে 
অনভ্যস্ত । অমূল্য মুহূর্তসকল লইয়া মনুষ্যজীবন, ইহা 
গজাগাসাদ শৈশবে পুত্রের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়া" 
ছিলেন। কলেজে অবসর পাইলেই আগুতোষ লাইব্রেরীতে 
গিয়া নসিতে ভাল বাসিতেন। বসিয়া বলিয়া কত কি 
ভাবিতেন। কখন& নির্বাক হইয়! গ্রন্থরাশির দিকে চাহিয়! 
থাকিতেন; কখনও বা যীহারা এই সকল অমূল্য গ্রন্থের 
রচয়িত। তাহাদিগের অসীম জ্ঞানের কথ চিন্তা করিয়। 
তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিত। 
বাস্তবিক, সদ্গ্রশ্থের ন্যায় বুঝি আর কিছুই ক্তগতে 
স্থায়িত্ব দিতে পারে না । রামায়ণের বিষয়ীভূত মহারাজ 
দশরথের সে বিশাল অধযোধ্যাপুরী 
কোথায় £ সেই অসংখ্য প্রাসাদ, 
বিপণি, ক্রীড়াক্ষেত্র, ছুঃখলেশশৃহ্য অধিবাসিবৃন্দ--সব 
যেন কোন্‌ দেশে উডভিয়। গিয়াছে । এই বিশাল ভারতে 
কত নরপতি খঘ্ভোতের ন্যায় কত ক্ষুদ্র প্রদেশ ক্ষণেকের 
তরে আলোকিত করিয়া কালচক্রের আবর্তনে কোন্‌ প্রদেশে 
মন্তহিত হইলেন, তাহার সন্ধান নাই। কিন্তু তমসাতীরবর্তী 
শান্তরসপ্রধান আশ্রমে বসিয়া মহামুনি বাল্মীকি অমর 
ভাষায় যে মহাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, আজিও হার 


সদ্গ্রন্থ ও স্থায়িত্ব। 


বি. এ. পরীক্ষা ৬১ 


পত্র জীর্ণ হইল না, ভারতবাসী সাগ্রহে তাহা পাঠ করিয় 
অপার আনন্দ ও জ্বানলাভ করিতেছে । 

কোথায় সেই নবরতুসভা, আর কোথায় সেই 
বি্কোতসাহী নরপাল বিক্রমাদিত্য £ তাহাদের জড়দেহ 
পঞ্চভূতে মিশিয়! গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কাবানাটকাদির 
পত্রে পত্রে ছবে চত্রে নিতা গামাদিগকে নানা রূপে 
অনুপ্রাণিত করিতেছেন । মাম্বষ বড় স্থায়িস্বাভিলাষী। 
জড়বন্থু যাহ! দুদিনেই রূপাম্তর পরিগ্রহ করে, তাহা কি 
স্থায়িত্ব দিতে পারে ? জ্ঞান নিতা ও অবিন্খর । এই 
জ্ঞানের যিনি অধিকারী তিনি ধগ্য, ঠানহার মন্ুষ্যাজল্ম 
সার্থক । 

স্গ্রন্থ মানুষের প্রকৃত বন্ধু এ কথা বল প্রকারে 
বন ভাষায় পৃথিবার শ্রেষ্ঠবাক্তিগণ বলিয়া গিয়াছেন। 
যিনি সদ্গ্রন্থ ভালবাসেন, এ জীননে ঠাহার কখনও বিশ্বস্ত 
বন্ধু, স্ৃবিজ্ঞ মন্ত্রী, স্থরসিক সহচর অথবা শান্তিদাতার 
অভাব হয় না) অধায়নদ্বার। মানুষ সমস্ত অবস্থাতে ও 
সকল খতুতে নির্দোষ আমোদের সহিত মনের প্রফুল্লুতা 
লাভ করিতে পারে । 

ইংলগ্ডের একজন প্রসিচ্ধ কবি তাহার পাঠাগারে 
উপবেশন করিয়া চতুগ্দিকম্থ পুস্তকরাশির দিকে যখন 


৬২ আস্চোষ 


দৃষ্টিপাত করিতেন, তীহার মনে হইভ সেকালের সেই 
জ্ঞানপ্রদদীপ্ত মহিমমণ্চিত মহাপুরুষগণের স্ি্ষোজ্ৰবল চক্ষু 
যেন তীহার দিকে শিবদ্ধ রহিয়াছে । তিনি বলিতেন, 
“ বন্ধুগণ কখনও আমাকে তাহাদের গভার জঙ্কানদ্বারা সাহায্য 
পরাধ্তুখ নভেন। আম ইহাদের সহিত পিতা 

সদালাপ করিয়৷ পরিতপ্রু হই ।? 
সদগ্রন্থ আমাদিগকে সাধারণ আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা 
উচ্চতর জগতের প্শড়ারসে ডুবাইয়া রাখে । বস্ত্রতঃ 
পুস্তকাগার স্বপ্নরাজযের সহিহ উপ'মত হইতে পারে। 
এখানে আদিলে আমরা গৃহে বসিয়াই পৃথিবীর চতুদ্দিকে 
পরিজ্রমণ করিতে পারি। গুহে বসিয়া কুক ডেকে 
প্রভৃতির সহযাত্রী হইয়া পুথিবা প্রদক্ষিণ করিয়া আসি : 
লিভিংষ্টোন ও ফ্যান্লির সহিত অদ্ভুত অধিবাসি- 
পরিবৃত, বিচিত্রনদনদীশো'ভত আ.ফ্রকায় বিচরণ করি, 
হামবোল্ট, ও হার্সেলের সাহচধ্যে সৌরজগতে পরিভ্রমণ 
করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদদর গতবি'ধ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই । 
কখনও ইাজহাস পাঠে কোন ভা:তর উদ্বান-পতন দেখিয়। 
বিস্ময়রসে পরিপ্লত হই, কখনও বা কাব্য, নাটক, পুরাণ 
প্রভৃতি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করি। দর্শন 
আমাদিগকে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং ভগবানের সঙ্থিত 


বি. এ. পরীক্ষা ৬ 


মানবের সম্বন্ধ বিচার করিতে করিতে উদ্ধীকগতে লইয়া 
যায়, এবং জড়বিজ্ভান প্রুকুতির অনিব্বচশায় মহিমা প্রাদর্শন 
করাইয়া মুগ্ধ ক'রয়। রাখে । এশমাশালী ধনার ও কপার্দক- 
হীন ভিখারীর এখানে সমান অধকাব। সদ্গ্রন্থ ধনবানকে 
সার তথা প্রদান করিয়া গরাবের শিকট হাহা লুক্কায়িত 
রাখে না। তাহার এশখনারাশি সে জগতের নিকট উন্মুক্ত 
রাখিয়াছে, ধাঁহার ইচ্ছা তিনিই পাঠ করিয়া কৃতাথ হষ্টতে 
পারেন। 

আশুতোষ ভাবিয়া ভাবিয়া মাপন আলয়ে পুস্তকাগার 
স্থাপন করিতে মনস্ করিলেন। গণিতানুরাগী আশুতোষ 
কলেজে পড় আরম্ত করিয়াই নানাবিধ গণিত-পুস্তক সংখ 
করিতে থাকেন। তাহার শাইত্রেরীহে বড় বড় বই 
থাকিবে, অনেক দেশী বিদেশী মাসিক পত্রাদি থাকিবে, 
ইহা তাহার প্রধান আকাওযক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। চারি 
বগুসরে বনু খবরের কাগজ কিনিয়া ফেলেলেন। বি. এ. 
পরীক্ষার সময় ঠাহার পনের হাঙ্গার টাকা মুলোর 
পুস্তকরাশি সংগৃহীত হইয়াছিল। 

প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরছে বন মাসিকপত্র 
আসিত। তন্মধ্যে "এড়কেশন্যাল্‌ টাইমস্‌” (772৮2. 
(10761 7768) নামে এক খানি কাগঙ্ত গাসিত, উহ্থাতে 


৬৪ আশুতোষ 


ইউরোপের প্রখ্যাতবশা পগ্ডিতবর্গ নানা প্রকারের সমস্যা 
( 0:01016108 ) প্রেরণ করিতেন। 
গণিতে মৌপিক কে প্রশ্ন করিতেন, কেছ উত্তর লিখিয়া 
তথ্য দুপক্কান। 
দিতেন। উত্তরগুলিও এ কাগজেই 
প্রকাশিত হইত। এক একটি সমশ্যা এমন জটিল ও এত 
তুক্ূুহ থাকিত যে, অনেকদিন অবধি তাহার কোন সমাধান 
হইত না। কোন কোন প্রশ্ন দশ-বিশ বশুসর পধ্যস্তও 
অমীমাংসিত থাকিত, পণগ্ডিতমণ্ডলী বনু গবেষণার পর 
উত্তর আবিষ্কার করিতেন। এই কাগজে সমস্যা প্রেরণ 
করিবার নিমিস্ত আশুতোষের প্রবল আগ্রহ হইল । তিনিও 
সমস্যা তেরণ করিবেন ও মীমাংসা করিয়! দিবেন এইরূপ 
ইচ্ছা] করিলেন। এইরূপে গণিতশান্ত্রেরে মৌলিক 
তথ্যানুসন্ধান আঁরস্ত হইল। অনেক নুতন বিষয়ে প্রবন্ধ 
লিখিতে যত্বণীল হইলেন। ১৮৮৩ খ্ুষ্টাকের এপ্রিল 
মাসে পুনরায় গণিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ঞ% লিখিয়া 
কেন্থিজে পাঠাইলেন, এটিও পূর্ববর্তী কাগজে চিনির 
হইল । 
১৮৮৪ খৃষ্টানদের জানুয়ারী মাসে বি. এ, পরীক্ষা! হইয়া 
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বি. এ, পরীক্ষা ৩ 


গেল। বলা বাহুল্য এই বতসর আশুতোযই শীর্ষস্থান, 
অধিকার করিলেন। 'প্রথম ত হইলেনই 
তাহার মধ্যেও একটু বিশেষদ্ব ছিল। 
আশুতোষ পঞ্চ বিষয়ের তিন বিষয়েই প্রথম স্যান লাভ 
করিলেন। দর্শনশাপ্পে ১০ নম্বরের মধ্যে ৯৩ পাইয়া 
পরীক্ষককে চমণ্কুত করিয়াছিলেন । গণিত, বিজ্ঞান 
কিন্বা রসায়নে অনেক পরীক্ষার্থী এরূপ নম্বর পাইয়াছেন 
সঙ, কিন্তু দর্শনের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৬ 
নম্বর এ পর্যন্ত আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই। আগুতোষ 
গড়েও প্রথম হইলেন । এইবারে পূর্বব ছুই পরীক্ষা 
ঢাক! পড়িয়া গেল। একাস্তিক যত, চেষ্টা ও অধাবসায়ের 
শুভফল প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিমল আনন্দ লাভ করিলেন। 
আস্তীয়স্বক্ন, বন্ধুবান্ধব সকলেই এতদিনে আশুতোবের 
গুণের অনুরূপ পুরন্কার হইয়াছে মনে করিয়া সখী হইলেন। 

আশুতোষ খন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন (১৮৮৩খুঃ) 
বিশ্ববিষ্ঠালম্ হইতে প্ররেমঠাদ রায়ঠাদ হ্ষলার্সিপের 
পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া এ অর্থে 
বিলাতে ছাত্র পাঠাইবার এক প্রস্তাব 
হয়। বোম্বাই প্রদেশের বিখ্যাত 
শ্রেষ্টী স্বীয় প্রেমটাদ রায়টাদ মহোদয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 


৫ 


বি. এ. পরীক্ষার ফল। 


£প্রথটার রাচা 
পরীক্ষায় গোলযোগ । 


৬৬ আশুতোষ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়কে কোন বড় কাজ করিবার 
সাহায্যার্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছুই লক্ষ টাকা অর্পণ 
করেন। 
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ভারত গবর্ণমেণ্ট এ টাকা বিশ্ববিষ্ালয়ের হস্তে 
প্রদান কবিলেন। বিশ্ববিষ্ঠালয় এমন বদান্য দীতাকে 
ধন্যবাদ দিয়া তাহার নামানুসারে এক পবীক্ষার সৃষ্টি 
করিলেন। দ্ুই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ 
তগ্কালে বংসরে দশ সহত্র মুদ্রা হইত। স্থির হহল, 
এম্‌. এ. পরীক্ষার ক্ীর এই নুতন পরীক্ষাতে যিনি প্রথম স্থান 
লাভ করিবেন, তাহাকে এ স্থদের দশ হাজার টাকা 
পুরন্ধার দেওয়! হইবে । বিশ্ববিদ্ভালয়ের যাহার! মুখোজ্দবল- 
কারী ছার তাহারা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পারিভোধিক 
এই দশ সহ্স মুদ্রার জন্য আগ্রহান্থিত থাকিতেন। 

যুবক আগুতোষের মন এই পরীক্ষা তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে 
নিতান্ত পীড়িত হইল। অতি শিশুকাল হইছেই তাহার 
স্বল্প প্রেমচাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভ করিবেন, বিশ্ববিদ্ভালয়ের 


বি. এ, পরীক্ষ ৬৭ 


'সর্বেধীচ্চ সম্মানের অধিকারী হইবেন, এবং হাইকোর্টের 
বিচারপতি হইবেন । হঠাত এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া 
' আশুতোষ ক্ষু্র হইলেন, কিন্তু তিনি সহজে দমিবার 
পাত্র ছিলেন না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরীক্ষা - 
সংস্কার সম্গঙ্গে এক পস্তিক প্রচার করিলেন। সমস্য 
বিষয়েই আমাদের পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া চপ করিয়। 
বসিয়া! থাকা সঙ্গত নঙে। ধাহারা ইউরোপে গমন 
করেন, ঠাহাঁদের সকলেই (য় মহাপন্ডিত হইয়া ফিরিবেন 
সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কোগায় ৫ পরন্থ, ধাহারা কেবল 
এদেশেই শিক্ষালাভ করিয়'ছেন, তাহাদের ভিতারেও আনেক 
মহাপ্রা্ছ ও যশন্বী বাক্তি আছেন। এদেশেও উচ্চশিক্ষার 
সম্যক বাবস্থ। করা উচিত 2 হাহা বিশ্ববিদ্ভালয়েরই করা 
করবা । এই সকল কগা আনেক যু্তিষি ও মতের সহিত 
উল্লেখ করেয়। মাশ্খতোষ তাহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। 
কিন্ু তাহাতে নিজের নাম কফলেন না। পাছে অপরিণত বয়স্থ 
যুবকের কথা মনে করিয়া পুস্থকের যুক্তিজাল অগ্রাহা হয়, 
এই জন্বা এ সতর্বহা আবলন্বিত হইল। পুস্তকের নিশ্ে 
£₹61)6০১ এই নাম মুদ্রিত হইল। খের বিষয় 
সিশুকেটের সভ্যমহোদয়গ্ণ এই পুস্তক পাঠ করিয়। 
পরীক্ষা! তুলিয়! দিবার প্রস্থাব প্রত্যাহার করিলেন। 


৬৮ আগুতোষ 


এই সময়ে প্রেমিডেন্লি কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়। এক- 
সভা শ্বাপন করেন, তাহার নাম ছিল “প্রেসিডেন্সি কলেজ 
ইউনিয়ন ।' এই সভা বাদান্ুবাদ ও তর্কের ক্ষেত্রম্বরূপ ছিল। 
আশুতোষ বালককালে মুখচোর! ছিলেন, কিন্তু এখানে 
তাহার বন্তৃতাশক্তির পরিচয় পাইয়৷ ছাত্রগণ তাহাকেই 
আপনাদের সভার সম্পাদক করিয়া! লইলেন। মাশ্ুচোষ 
তখন খুব বক্তৃতা করিতেন। 

সেই সময়ে স্বিখ্যাত বাগ্ী শ্রীযুক্ত স্ুুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কারাবাম ঘটে । তিনি যে দিন 
জেল হইতে বাহির হইয়। আসিয়াছিলেন, লে দিন কলিকাতা 
অতি ভাষণ আন্দোলনে কীাপিয়! উঠিয়াছিল। যেখানে 
সেখানে সত আর বক্তৃতা । আশুতোষ ডাফ. কলেজের 
সভায় ও কালীঘা্ট্ের এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন 
কিন্তু আমাদের দেশে এই রকম বক্তৃত৷ নিতান্ত নিক্ষল 
বুঝিয়া আর কখনও বৃথা বক্তৃতা করেন নাই। 

১৮৮৩ খুষ্টাব্ে কর্ণেল অল্কটু প্রভৃতি কয়েকজন 
বিখাত বাক্তি এদেশে আসিলেন। তাহাদের বক্তৃতায় 
দেশমধ্ে খুব থিওসফির ধূম লাগিয়া গেল। যেখানে সেখানে 
থিওসফির জালোচনা ও থিওসফির বক্তৃতা । আশুতোষ ও 
তিন বগুসর থিওসফি পাঠ করিয়াছিলেন । 


বি. এ. পরীক্ষা ৬৯ 


আশুতোষ যখন চতুর্থ বাঁধিক শ্রেণীর ছাত্র তশুকালে' 
একদিন ট্রাম হইতে নাঁমিবার সময় তাহার গায়ের চাদরখানা 
টামে জড়াইয়া গিয়া! তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। 
হঠাত পড়িয়া যাওয়াতে খুব আঘাতও পাইলেন। সেই দিন 
হইতে প্রতিজ্ঞ! করিলেন আর চাদর ব্যবহার করিবেন ন। 
এই কথা শুনিয়া কলেজের মম্যান্য ছাত্রগণ খুব ঠাট্টা-বিজ্রুপ 
আরপ্ত করিলেন। পর দিবস যখন কলেজে আসিলেন, 
আশ্ভোষ কেবল কোট পরিয়া আসিলেন, চাদর শানিলেন 
'না। ছাত্রগণ সারি দিয়া আশুতোষের কাণ্ড দেখিতে 
আসিয়াছিলেন, তিনি যখন বিনা চাদরে টাম হইতে আবরণ 
করিলেন, সকলে করতালি দিয়া উঠিলেন। কিন্ত আশুতোষ 
তাহাতে একট্রুকুও দমিলেন না। তাঁহার শসাধারণন্থ 
এইনপ ক্ষুত্র ক্ুদ্র শত শত কার্যে নিরন্তর প্রতিভাত হইহ। 
অতঃপর তিনি আর কখনও চাদর লইয়া কলেজে গমন করেন 
নাই । এখন ত চাদর ব্যবহার এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে; 
কিন্তু ততকালে ধীহার! উত্তরীয় বাবার না করিতেন, 
তাহার! শ্রেষের সহিত “দর-নিবারণী সভার' সভ্য নামে 
অভিহিত হইতেন। আমাদের দেশে পূর্ব্কালে যখন 
সার্ট, কেটি প্রভৃতি সাহেবী সঙজ্জার প্রচলন ছিল না, তখন 
কাপড় ও তৎসহ একখানি চাদর ব্যবহৃত হইত। উবার নাম 


ণ আশুতোষ 


"জোড় । এখনও কাহাকেও দিতে হইলে কাপড় 
ও চাদরের “জোড়' দিতে হয়। আমাদের বর্তমান 
পোষাকে সাবেকা কাপড় চাদর আছ্ছে, সাহেবী কোর্ট সার্ট ও 
পায়জাম! ছে, তদুপরি নবাবা আমলের পরিচ্ছদেরও 
কিছু পরিশিষ্ট রহিয় গিয়াছে। বলা বানুলা, পরিচ্ছদের এই 
গুরুভার এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে চর্ব্বিষহ হইয়া 
জাড়াইয়ছে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


এম. এ. ও ষ্ট ডেন্ট,সিপ্‌ পরীক্ষা 


মৌলিক তথ্য নুসম্ধান 


এই সময়ে কলিকাতার কতিপয় শিক্ষিত ও 
বিদ্যোৎসাহা ব্রাঙ্জ ভদ্রলোক মিলিত হইয়া “সিটি কলেজ" 
স্থাপন করেন । এ সম্বন্ধে পরলোকগহ মহাত্বা আনন্দমোহন 
বন্ধু ও দুর্গামোহন দাসের চেষ্টা ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । পিটি কলেজ প্রথমে একটি স্কুল ছিল। ১৮৮১ 
খৃষ্টান স্কুলটি কলেজে পরিণত করা হইলে, বিশ্ববিষ্ভালয় এই 
নূতন কলেজ হইতে ছাত্রগণকে এফ. এ. পরাক্ষা দিবার 
তন্ুমতি প্রদান করিলেন। তাহার পরে ১৮৮৪ থুষ্টাব্ডে 
এই সিটি কলেজ বি. এ. পরীক্ষাতে ছাত্র প্রেরণ 
করিবার অধিকার লাভ করে। তখন হইতে উচ্না 
প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে । এই কলেকের 
পুরন্কীর-বিহরণ সভায় হাইকোর্টের স্বনামধহ্য বিচারপতি স্যার 
রমেশচন্দ্র মিত্র সভাপতি ছিলেন । তাহার অভিভাষণে তিনি 
বলিলেন, “বাঙ্গালী এখন সব বিষয়েই অগ্রসর হইতেছেন। 
বাঙ্গালী যদি এমন কলেজ করিয়। চালাইতে সমর্থ হন, তবে 


২ জআশুতোধ 


' গবর্ণমোণ্টের বিশেষ কিছু করিবার দরকার নাই। উচ্চ- 
শিক্ষার ভার ও দায়িত্ব আমরা ম্বহস্তে গ্রহণ করিছে পারি।” 
স্বর্গীয় বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীন্তি মেটপলিটান 
কলেজের শিক্ষা ও বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালা সংনাদ- 
পত্রগুলিতহে, বিশেষতঃ “বঙ্গবাসী” কাগজে শ্যার রমেশচন্দ্রের 
এই মন্তবোর যথেষ্ট আলোচনা হইল । সকলেই একবাক্ো 
তীঞার কথার সমর্থন করিলেন, উচ্চশিক্ষার ভার আমর! 
নিজের এখন হাতে লইভে পারি, আর অস্থের মুখাপেক্ষা 
হইবার প্রয়োজন নাই। 

আশুতোষের এই সব গোলযোগ আদৌ ভাল লাগিল 
না। আমর! কি করিয়াছি যে উচ্চশিক্ষার গুরুতর দায়ি 
আপনাদের স্বন্ধে বহন করিতে সমর্থ হইয়াছি ? মামাদের 
না আছে ইচ্ছা, না আছে সামর্থা, না আছে শ্রুমশ্খীলতা। 
আমর৷ গ্রাতিজ্ঞা করি পালন করি না, আস্ফালন করি কাধ। 
করি না, বড় বড় আশার কথ! কল্পন! করিয়। নিজেদের দৈত্য 
দ্বার পরাভভীতহই। আমরা কি সাহসে দেশের উচ্চশিক্ষার 
গুরুভার মাথা পাতিয়! লইব ? ইহার জন্য যে স্বার্থত্যাগের 
প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে কে তাহা করিতে প্রস্তত ? 
আশুতোষ ““ফ্টট্স্ম্যান” কাগজের সম্পাদক মিঃ নাইটের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহাকে সমস্ত কথ! খুলিয়া বলিলেন ও 


এম. এ. পরীক্ষা ৭৩ 


স্থির করিলেন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। ছুই 
একদিন পরেই ॥. 2. স্বাক্ষরিত বড় বড় প্রতিবাদ-্পত্র 
ফেট্স্মান কাগজে প্রকাশিত হইতে আরম্ব হইল। 

সহসা! এমন ভাবে শ্যির রমেশচজ্জ্র মিত্রের কথার 
প্রতিবাদ হইতে দেখিয়া দেশবাসী বিশ্মিত হইল। 
পরলোকগত মিঃ এন্‌, এন্‌. ঘোষ মহাশয় আশুতোষের। 
প্রতিবাদের উত্থর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই 
প্রতিবাদ-পত্রগ্ুলি কাহার লেখা তাছ! লইয়! শিক্ষিতসমাজে 
খুব বাদানুবাদ চলিছে লাগিল । অনেকেই অনেককে সান্দেত 
করিতে লাগিলেন ৷ এমন সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধের 
অবতারণ! একজন যুবকের পক্ষে অসম্ভব, কাজেই আশুতোষ 
যে লেখক, এ কথা কাার৪ মনেই আসিল না। এদিকে 
ফেঁট্স্ম্যান কাগজে অনবরত প্রবন্ধ বাছ্ধির হইতে থাকিল। 
প্রত্যেক প্রবন্ধটির নীচে 4. ঘর. এই দুটি অক্ষর খাকিত ; 
উ্ছা! দেখিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক 
মিঃ রো৷ আশুতোষকে ধরিয়া ফেলিলেন। 

১৮৮৪ থৃষ্টান্জের জানুয়ারী মাসে আশুতোধ বি. এ. 
পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। সেই বগুসর 
বিশ্ববিষ্ভালয় এম. এ. পরীক্ষার সময় পরিবধিত করিয়া 
দিলেন। ইতঃপূর্বের ফেব্রুয়ারী মাসে এম্‌. এ. পরীক্ষা! গৃহীত 


8 আশুতোষ 


হইত, ১৮৮৪ খুঃ হইতে নভেম্বর মাসে পরীক্ষা হইবার 
নিয়ম হইল। : 
পূর্বন নিয়মানুসারে বি. এ. পরীক্ষার এক মাস পরেই. 
অর্থাৎ ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেই আশুতোষ 
ইংরার্জীতে এম্‌, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্থ হইয়া- 
ছিলেন। তিনি যখন বি. এ. পড়িছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ইংরাজীতে এম্‌. এ. পরীক্ষার ক্ুন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক- 
গুলিও পাঠ করিয়। ফেলিলেন। কিন্তু অধ্যাপক রো 
কিছুতেই আশুতোষকে এক সঙ্গে দুই পরীক্ষা দিতে দিলেন 
না। রে! সাহেব বলিতে লাগিলেন, “তাহা হইলে বি. এ. 
পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হইতে পারিবে না।' অবশেষে 
রো সাহেবের কথাই মানিতে হইল। কিন্তু আশ্টতোঁষ 
ইংরাজীতে এম্‌. এ. পরীক্ষার জন্য কষ্ট করিয়া সমস্ত গুলি 
পুস্তক তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলেও, প্রথম চেষ্টায় বাধ! পাইয়। 
আর ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষা! দিলেন না । পর বতসর 
নভেম্বর মাসে আশুতোষ গণিতশান্দ্রে এম্‌. এ. পরীক্ষা দিয়া 
সর্বেবাচ্চ স্থানলাভ করিলেন এবংস্বর্ণপদক পুর্কীর পাইলেন। 
সেই বতসর প্রেমঠাদ রায়টাদ স্বলার্সিপ, পরীক্ষারও 
নিয়মাবলী পরিবর্তিত হইল। পূর্বে যে নিয়ম ছিল তাহাতে 
পঞ্চ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইত ; কিন্তু সংশোধিত বিধান: 


উডেপ্ট সিপ. পরীক্ষা ৭৫ 


অনুসারে তিন বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে এইরূপ লিগ্দিষট* 
হইল । এক বতসর সাহিত্য ও এক বশুসর গণিত-বিজ্ঞানের, 
পরীক্ষা! গৃহীত হইবে, এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হইল। ১৮৮৬ 
হইতে ১৯০৭ পর্যান্ত এই পরিবর্তিত নিয়মে পরাক্ষা গৃহীত 
হইয়াছিল। ততপরে ১৯০৮ হইতে এই নিয়মের আমুল 
পরিবর্তন হইয়াছে । এক্ষণে এই বুক্তির অর্থ মৌলিক 
তথানুসন্ধানের প্রকৃত সহায়করূপে নিয়োজিত হইতেছে। 

বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই আগ্ততোষ ফটডেপ্ট- 
সিপ. পরীক্ষার জন্য প্রস্বত হইতেছিলেন। বি. এভে 
যে পঞ্চ বিষয় লইয়াছিলেন, অর্থাৎ ইংরাজী, দর্শন সংস্কৃতি, 
গণিত এবং অতিরিক্ত-গণিত--তাহাই উডেপ্ট সিপ্‌ 
পরীক্ষাতেও লইবেন, এই ঠাহার মনের সঙ্কল্প ছিল। 
সেই জন্য বি. এ. পাশ করিয়াই গণিতে এম্‌. এ. পড়িতেন, 
এবং সমস্ত দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরেটরীতে কার্ন্য 
করিয়া বিজ্ঞানের জদ্য প্রস্তত হইতেছিলেন। নূতন নিয়ম 
প্রবর্তিত হইলে আশুতোষ গণিত-বিজ্ঞানেই ফ,ডেপ্ট সিপ, 
পরীক্ষা দিবেন স্থির করিলেন । সেই জন্য বিগুদ্ধ গণিত, 
মিশ্র গণিত এবং বিজ্ঞান এই তিন বিষয় নির্বাচিত করিয়। 
লইলেন। ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত ভাবায় পরীক্ষ। 
দিতে পারিবেন ন! বলিয়া! দুঃখিত হইলেন। 


পি জাগুতোষ 


পুর্ব্বে বল! হইয়াছে আশগুতোষেয় খুল্লতাত ইঞ্জিনিয়ার 
রাধিকাপ্রসাদ িনেটের সভ্য ছিলেন। তাহার নামে 
বিশ্ববিষ্ালয় হইতে যে সকল কাগজপত্র এবং মিনিট্স্‌ বাইত, 
আশুতোষ নিবিষটচিন্ত হইয়। সেগুলি পাঠ করিতেন । কিন্তু 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্থট্টি হইতে তংকাল পধ্যস্ত কোন 
ধারাবাহিক ইতিহাস জ্ঞানিবার তাহার সুবিধা ছিল না। 
এতদিন পরে সেই স্থযোগ উপস্থিত হইল। 

বহুদিন পুর্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন 
অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। মিন্টার ডবলু, এ, মণ্টাইও 
(ঠা ডা. 4. 81006008) নামে একজন ব্যারিষ্টার 
তদানীন্তন প্রেমিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রষ্টান্ে এদেশে তাহার মৃত্যু হয়। 
ততপরের উপাধি-বিতরণ সভাতে ভাইস্-চান্দেলার দে 
সি. পি. ইলবাট মহোদয় মিঃ মণ্টইওর সন্গুণের প্রশংস 
করিয়! বলেন যে, “বর্তমান হাইকোর্টে মিঃ মণ টাইওর রে 
ছাত্র বিচারপতির সম্মানিত পদে আসীন। মণ্টাইও 
সাহেবের মৃতযার পরে তাহার লাইব্রেরী নিলামে বিক্রয় 
হইয়া গেল। মিঃ মণ্টাইও সিনেটের সভ্য ছিলেন 
এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনেক খবর রাখিতেন। তাহার 
নিকট এক প্রস্থ কেলেগার ও মিনিটুস ছিল। 


উডেপ্ট. শিপ পরাক্ষা ৭৭. 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম হইতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করিয়া, 
রাখিয়াছিলেন। নিলামে আশুতোষ সেই সব কেলেগার 
ও মিনিটুস্‌ কিনিয়! ছয় মাসের মধ্যেই সেগুলি পড়িয়! 
ফেলিলেন। অমন নীরস জিনিষ পড়িত্রেও আগটতোষের 
কিছুমাত্র ধৈর্য্চ্যুতি ঘটিত না। তিনি নীরবে একান্তমনে 
নির্ডন পাঠগৃছে এ সকল পুরাতন কথা অতি অপূর্ব 
স্থখপাঠ্য সংবাদের ন্যায় পাঠ করিচেন। অন্যান্য ছাত্রগণ 
যে সময়টা বুথ কাম্যে কিম্বা উপন্যাসাদি কৌতৃহল- 
জনক পুস্তক পাঠ করিয়! কাটাইতেন,. আশুতোষ সেই 
সময়ে বিশ্ববিষ্ভালয়ের পুরাতন কথা লইয়! ব্যাপৃড 
থাকিতেন। এইরূপে বিশ্ববিস্তালয়ের আমুপূর্বিিক সমস্ত 
খবর ছাত্রাবস্থাতেই তাহার আয়ন্ত হইয়। গেল। 

এদিকে দিবসে ১০ট1 হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত কলেজের 
লেবরেটরীতে কাধ্য করিতেন, বাড়ীতে গণিভশাশ্মের যত 
কঠিন কঠিন পুস্তক তাহাই পাঠ করিতেন । তশুকালে 
ম্যাক্সওয়েল কৃত ইলেক্টি সিটি (১19 81] 121901)- 
0815) নামক পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ত করিয়া আশুতোন 
বিপদে পড়িলেন। উহার ভিতরে এমন সকল কঠিন অস্ক 
আছে যাহা আশুতোষ তখন বুঝিতে পারিতেন ন|। 
কোন কাজ অদ্ধেক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়। তাহার 


প্পী৮ আগুতোধ 


প্ররুতিবিরুদ্ধ ছিল। পিতার সেই “ভাল ক'রে শেখ! চাই” 
এই সূররই তাহার জীবনের উন্নতির নুলমন্ত্র হইয়াছিল । 
জেদ হইল এই পুস্তকখানি পড়িতেই হইবে । আশুতোষ উহ! 
লউয়! একদিন অধ্যাপক ইলিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
তাহার মস্্ববিধার কথ! জ্ঞাপন করিলেন । ইলিয়ট সাহেব 
বলিলেন এ বইখান! ভাহার ভাল পড়া নাই । বিশেষতঃ 
তিনি যখন কেন্তিজে পাঠ করেন, তখন উহা প্রকাশিত 
হয় নাই । স্হরাং এক্ষণে “ মাক্স্গয়েল” পড়ান তাহার 
পক্ষে শক্ত । আশুতোষ ক্ষু্রননে ফিরিয়া আসিলেন। 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়। এদেশে পড়াশুনার কত 
অন্বিধা সেই সম্বন্ধে আশুভোষ কেন্থিজে অধ্যাপক 
কেলিকে এক পত্র লেখেন। কেলি 
উত্তরে লিখিলেন, “কেম্তিজে দুই ঠিন 
জন অধাপক মাত্র ম্যাক্সওয়েল পড়াইতে পারেন। 
গ্রন্থখানি খুবই কঠিন, ইতাদি। কিন্তু আশুতোষ 
ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। তিনি এ দুরূহ গ্রন্থ পড়িলেন 
এবং ভাল করিয়াই পড়িলেন। উহার একখানা ফরাসী 
ভাষার অনুবাদ প্রাপ্ত হন, তাহাতেই খুব সবিধা হইর! 
গেল । ফরাসী ভাষ! শিক্ষ। করায় উত্তরকালে তাহার অনেক 
ব্ষয়ে প্রচুর উপকার হইয়াছে । ধাঁহারা উচ্চ অঙ্গের 


হধ্াাপক কেলির পত। 


ফউ,ডেপ্ট সিপ্‌ পরীক্ষা ৭৯ 


গণিতশান্দ্ে পারদশী হইতে ইচ্ছা করিবেন, তীছাদের* 
গক্ষে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা একটা অবশ্বুকত্তবা । 

এদিকে মৌলিক তথ্যানুসন্ধান চলিতে লাগিল। 
আশুতোষ কেম্থিজ্ধে প্রফেসার কেলির নামে আর একটা 
প্রনন্ধ* প্রেরণ করিলেন। উহা ১৮৮৪ খৃষ্টানদের জুন মাসে 
লিখিত ছিল । কেলি মহোদয় নিজে উহার উপর এক মন্তব্য 
লিখয়! উহার খুব প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধও 
কেম্বিজের এক বড কাগজে প্রকাশিত হয় । 

গণিতশান্দ্ের বে সমুদয় তথ্য অতি দুরূহ ও ভটিল, 
বাহ! সচরাচর কেহ পাঠ করেন না, আশ্াভোষ এক্ষণে 
বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাই পড়িতে 
আরশ করিলেন। ইহার প্রায় সমস্থ 
ঘ্জানী ভাবায় লিখিত। শুভক্ষণে আাশুতোব ফ্রেঞ্চ 
শিখিতে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ফরাসা পণ্ডিত 
লাপ্লাসের “মেকানিক সিলেছি” শ" উচ্চাজ গণিতের 
একখানি উতকৃষ্ট গ্রন্থ । ইহা যেমন ম্ন্দর, তেমনি কঠিন 
পাচ খণ্ডে বিভক্ত। ভাশ্টতোষ এই পুস্তকখানি পাঠ 


মেকফাণিক নিচেষ্টি। 
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৮০ আশুতোধ 


করিতে আরম্ত করিলেন। প্রথম প্রথম কঠিন বলিয়া বড়, 
'অস্থবিধা হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে ইহার ইংরাজী অনু- 
বাদের জন্থা চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে আরন্ত করিলেন। 
সংবাদ পাইলেন আমেরিকাতে বওডিচ * নামে এক 
বাক্তি লাগ্লাসের এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত 
করিয়াছেন। কিন্তু বনু চেষ্টা ও অনুসন্ধানে সেই 
অন্মবাদের ঠিকান! সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। 

এমন সময় শুনিতে পাইলেন কলিকাত| হাইকোর্টের 
অনুবাদক বাবু পূর্ণচন্দ্র দন্তের নিকট একখানি বওডিচের 
গ্রন্থ আছে। আশুতোষ অবিলম্বে পৃর্ণবাবুর বাড়ীতে গমন 
করিলেন; তাহাকে বলিয়৷ কিয়া বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয় 
প্রথম খণ্ডের অনুবাদ অতি জরাজীর্ণ একখানি পুস্তক লইয় 
আসিলেন। এইবারে আগুতোষ অগ্রসর হইবার পথ 
পাইলেন। তৎপরে বালিন নগর হইতে তৃতীয় 'ও চতুর্থ 
খণ্ডের অনুবাদ সংগ্রহ করেন। তশুকালে আর কোন খণ্ড 
পাওয়। গেল না। বিশ্ববিস্ভালয়ের পাঠ শেষ করিয়া যখন 
হাইকোর্টে উকিল হইলেন, তখন তিন শত মুদ্রা মূল্যে 
লাপ্লাসের এ গ্রন্থের সমগ্র অনুবাদ বিলাত হইতে আনাইয়! 
লইয়াছিলেন। 
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১৮৮৫ খ্ষ্টাক্দের নভেম্বর মাসে গণিতশাক্সে এম. এ.* 
পরীক্ষাতে আশুতোষ বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রথম স্থান লাভ করেন। 

মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি. এস্‌. আই... মছোদয় 
মৃত্যুর পূর্বে যে “উইল করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ভালয়কে মাসে এক সহজ টাক! 
দিবার বন্দোবস্ত ছিল। সমধ্বথাকে ষে, 
এই অর্থের দশ সহন্স দ্বারা একজন বিচক্ষণ আইনভ 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া ব্যবহারশাস্্ সম্বন্ধে কোন বিষয়ে 
এক বশুসর বক্ক্রতভা দেওয়াইতে হইবে । যাহার ইচ্ছা তিনিই 
এই বক্তৃতা বিনাব্যয়ে শ্রবণ করিতে পারিবেন। অতঃপর 
সেই বক্তৃতাগুলি যুদ্রিত করিয়া বিতরিত করা হইবে 
বিশ্ববিদ্যালয় নান! কারণে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম 
করিয়াছেন, এবং অধ্যাপকের পারিশ্রমিক বাশুসরিক নয় 
হাজার টাকা নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন। ১৮৭২ খ্ৃষ্টাব্ে বিখ্যাত 
পণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল মছোদয় সর্বব প্রথমে ঠাকুর আইনের 
অধাপক নিযুক্ত হইয়! হিন্দু আইন সম্বন্ধে বন্তৃত! প্রদান 
করেন। 

আশ্চুতোষ ইতিমধ্যে ঠাকুর আইনের অধ্যাপকের 
বক্তৃত্তা শ্রবণ করিতে জারস্ত করিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 
অধাপক ছিলেন মাননীয় আমীর আলী। অধ্যাপনার 

৬ 


+'কুর জাইন। 


৮২ আশুতোষ 


বিষয় * ছিল মুসলমান আইন। ইনি পরে হাইকোর্টের 
বিচারপতি হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কাধ্য করিয়া 
বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। 
আমীর আলী মহোদয় বিলাতে অবস্থান করিয়া তথায় 
নানারূপ কাঁধ্যে ভারতের মুললমান সম্প্রদায়ের উন্নতির 
চেষ্টা করিতেছেন। অধ্যাপক আমীর আলী একজন 
হিন্দু ছাত্রকে মুসলমান আইনে এমন পারদর্শী দেখিয়া 
বিশ্মিত হইলেন। আশুতোষ পরীক্ষাতে প্রথম হইয়া 
সর্ণপদক লাভ করিলেন। 
তগ্পর বসর অধ্যাপনার বিষয় ছিল হিন্দু আইন,৭' 
আর অধাপক ছিলেন রিপণ কলেজের ভূতপুর্বব অধ্যক্ষ 
কম্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় । আশুতোষ সর্বেবাচ্চস্থান লাভ 
করিয়া পুনর্ববার স্বর্ণপদক পুরক্কার পাইলেন। 
তৃতীয় বুসর মিঃ কে. এম. চাটাজ্জি, সম্পত্তিসন্বন্ধীয় 
ইনের ? অধ্যাপক ছিলেন। বল! বাহুল্য এ বসরও 
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আশ্তোব পুনরায় শীষস্থান অধিকার করিয়! স্বর্ণপদ্কণ 
লাভ করিলেন। একজন ছাত্রকে উপযু'পরি তিন বশুসর 
স্বর্ণপদক লাভ করিতে দেখিয়া অধাপকমগ্লী ও বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের কর্কপক্ষগণ বিল্মিত ও চমকিত হইলেন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে বিলাতের গণিতসন্বন্থীয় কাগজে 
আশ্টতোষ প্রবন্ধ প্রেরণ করিতেন। এই সুত্রে কেনম্বিজের 
এক বিখ্যাত কাগজের* সম্পাদক 
মিঃ গ্লেসায়ারের সহিত ভাহার পরে 
পরিচয় হয় । মিঃ গ্নেসায়ার বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক 
সোসাইটার খ্যাতনাম! সন্ভা ছিলেন । সেখানে ঠাঙার 
যথেষ্ট সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাহার অনুরোধে 
সভাগণ বাঙালী যুবক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের 
সোপাইটির সত্শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। তৎপর 
বগুসর কেন্থি জের গণিতাচার্য অধ্যাপক কেলি আশুতোবকে 
এডিনবরার রয়াল সোসাইটির সভ্য করিয়া দিলেন। 
আশুভোষ চী.1১.4,8.১ 778-9. হইলেন । ইতহ- 
পূর্বেব আর কোনও বাঙ্গালী এই সম্মান লাভ করেন 
নাই । 


বিলাতের উপাধিলাচ। 
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এই সময়ে একদিন শিলগাবিভাগের ডিরেক্টার শ্যর' 
আল্ফ্রেড্‌ ক্রফট্‌ আশুঙ্চোষকে ডাকিয়া পাঠান। আশুতোষ, 
তাহার আফিসে যাইয়। হ্যর আল্ফ্রেডের 
৭ সহিত সাক্ষাত করিলেন। সাহেব 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরাক্ষাগুলিতে তাহার 
কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া ভাহাকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে, 
কণ্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । ডিরেক্টার মহোদয় 
প্রথমেই ২৫০২ টাক! মাহিনা দিতে স্বীকার করিলেন। 
আগুতোষ উত্তর করিলেন, “ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম 
এাহণ করা! অতি সম্মানের কথ; কিন্তু আমি এই 
২৫০২ টাক! মাহিনাতে স্বাকার হইতে পারি না। আমাকে 
বিলাত-ফেরতদের সমান গ্রেডে দিতে হইবে এবং 
তাহাদের ন্যায় দুই-তৃতীয়াংশ হিসাবে বেতন দিতে 
হইবে । আমাকে কখনও কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কলেজ 
হইতে অন্থাত্র বদলি করা হইবে না। আপনি দয়া করিয়! 
ইহাতে সম্মত হইলে আমি কণ্ম গ্রহণ করিতে পরি।: 
স্যার আল্ক্রেড একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, “ তুমি 
কণ্ম গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্টের যেখানে প্রয়োজন হইবে 
তোমাকে সেইখানে যাইতে হইবে। ইহাই চিরন্তন 
প্রথ!। আমর! কেহই ইহার অন্যথাচরণ করিতে পারি না।, 
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তারপর ছুই-তৃতীয়াংশের কথ! হুইল। উন্থা' বিলাতে 
ভারত-সচিবের হাত, উহাতে তাহার কোন হাত নাই। 
ভবে উহা! হয়ত পবে হইতে পারে। 

আশুতোষ এ উদ্ভরে সম্কুষ্ট ভইতে পারিলেন ন1। 
বলিলেন, “ তবে আমি প্রফেসারি করিতে ইচ্ছা করি না ।” 

্যর আল্ফ্রেড--" ভূমি তাহা হইলে কি করিবে ৮”” 

আশ্ুতোঘ--“ আমি হাইকোটের উকিল হইন্ডে 
ইচ্ছা করি |” 

হ্যর আল্ক্রেড্‌ বলিলেন, “হাইকোটে বু উকিল জাছেন, 
সেখানে তোমার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আর 
গেলে যে বড় স্রবিধা হইবে তাহা! আমার মনে হয় না।"” 

আশ্চচোষ তথাপি চাকরি গ্রহণ করিলেন না। 
1“ জামি চাই না” বলিয়া চলিয়া! আসিলেন। স্যার আল্ফ্রেড্‌ 
ক্রুফটু মহোদয় ইহাতে অন্ত অপমানিত বোধ করিলেন । 
একটা বাঙ্গালীর “ছলে মুখের উপর ২৫০২ টাক! মাহ্কিনার 
'াঁকরী “চাই না" বলিয়! প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়! ধাইতে 
পারে, এ ধারণ! ভাহার ছিল না । এই ঘটনার পর হইতে 
স্যর আল্ফ্রেড ক্রুদটু আশুতোষের উপর বরাবর একটু 
* বক্র ' ছিলেন । ভীহারও বিশেষ দোষ নাই। তিনিত 
আর জানিতেন না, তাশুতোষ পরে কি হইতে পারেন ? 


৮৬ আশুতোষ 


'তিনি ২৫৯২ টাক! মাহিনার চাকরি দিয়া মনে করিতে- 
ছিলেন, বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । ইহাতে 
সন্ষ্ট না হওয়া তাহার অন্যায়। আমর! এখন বুবিতেছি- 
আশুতোষ এ চাকরি ন! লইয়! ভাল কি মন্দ করিয়াছিলেন। 
ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ ছিল-_ 
তাহার অর্থের প্রতি স্পৃহাশুন্যত! | এ যুগের মোটরবাহিত 
ডাক্তারগণের সহিত তাহার মোটেই তুলনা হয় না। 
চিকিৎসা-নৈপুণ্যেও নহে, রোগীর প্রতি সদয় ও সহ্ৃদয় 
ব্যবহারেও নহে। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ রোগীর নিকট 
উপস্থিত হইলে রোগী পুলকে উঠিয়া বসিত। আশুতোষের 
প্রতিভার বিমল জ্যোতি যখন ধারে ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল, 
সেই সময় পিতা তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। 
তাহার অভিলাষ অবগত হইয়! বহু অর্থবান, সঙ্গতিসম্পন্ন 
সদ্বংশজাত ব্যক্তি অনেক টাকাকড়ি দিয়! কন্যা সম্প্রদান 
করিতে চাহিলেন। এ দেশের একটা ব্রাহ্মণ রাজ! নগদ দশ 
হাজার টাক! দিবেন অঙ্গীকার করিলেন । কিন্থু গঙ্গা প্রসাদকে 
কেহই প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না । অনেক দেখাশুনা ও 
বাছাবাছির পর ১৮৮৬ খুষ্টাকে জানুয়ারী মাসে (বাঙ্গলা ৪ঠা 
মাঘ তারিখে ) কুষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের মধ্যমা কন্তা। শ্রীমতী যোগ্রামায়া দেবীর সহিত. 
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আশুতোষের বিবাহ হয় । ডাক্তার গা প্রসাদ লক্্মীম্বর্ূপিণী, 
পুত্রবধূ পাইয়া! এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, বৈবাহিকের গৃহ 
হইতে সামান্য দ্রব্য * তত্ব” আসিলেই আনন্দে অধীর হইতেন। 
কেহ সেই সকল দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলিলে অমনি 
বলিতেন, * আহা তাহারা অমন দেবী যখন দিয়াছে, তার 
বেশী তাদের আছেই ব! কি, আর দিবেই বা কি! 

ইংরাজী ১৮৮৬ সালে আশুতোষ প্রেমটাদ রায়চাদ 
উডেন্ট সিপ্‌ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং পুনরায় 
বিজ্ঞানে এম্‌. এ. পরীক্ষা দিবার 
অন্মমতি প্রার্থনা করিয়! বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
দরখান্ত করিলেন। সিনেট সভ! বিনা আপকিতে 
আাশুতে|ষকে পুনরায় এম. এ. পরীক্ষা! দিবার অনুমতি 
প্রদান করিলেন। আশুতোষ ফ্ট,ডেপ্ট সিপ্‌ এবং এম. এ, 
পরীক্ষা এক সঙ্গেই দিলেন । প্রথম সপ্তাহে সোমবার হঈতে 
রবিবার পর্যন্ত সাত দিন ফ্টডেপ্টসিপ্‌ পরীক্ষা হইল; 
তাহার পরে এক দিনও বিশ্রাম না করিয়া পুনরায় সোমবার 
হইতে শনিবার পধ্যন্ত এম. এ. পরীক্ষা দিলেন । এই ত্রয়োদশ 
দিবস ৮ট1-৯টার সময় আহার করিয়! আসিভেন, সমস্য দিন 
লিখিয়! সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়! যাইতেন । আক্তিকালি 
অনেকেই ছুই বা ততোধিক বিষয়ে এম্‌. এ. পরীক্ষা! দিতে 


ডেট সিপ পরীক্ষা। 
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আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু এই রফম পরীক্ষা! দিবার পথ 
আশুতোষই প্রথম প্রদর্শন করেন। 
যখ! সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল 

আশুতোষ প্রেমর্টাদ রায়টীদ বৃত্তি লাভ করিলেন। পে 
বহুসর অধ্যাপক ইলিয়ট, গিলিল্যাণ্ড ও বুথ ইহারা তিনজন 
প্রেমটাদ রায়টাদ ,ডেপ্ট.সিপ্‌ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। ইহারা আশুতোষের কাগজ দেখিয়! অত্যন্ত 
প্রীত হন।& আশুতোষ গণিতের প্রন্নেমের কাগজে পুর্ণ 
সংখ্যা লাভ করেন। বিজ্ঞানেও ১৯০ নম্বরের মধ্যে ৯১ 
নম্বর প্রাপ্ত হুন। পরীক্ষক মহোদয়গণ নিম্বলিখিত 
রিপোর্ট দাখিল করেন : 
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এই বগুসরই আশুতোষ এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য 
হন। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াই তিমি অনবরত গণিত সন্বস্ধে 
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প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তগুকালে, 
সেই সকল প্রবন্ধের ভিতর হইতে ছুইটি বিলাতের 
গণিতের আদি স্থান বিখ্যাত কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয় 
আশুতোষের নাম উল্লেখ করিয়া! পাঠাডুক্ত করিয়। 
লইয়াছেন। * বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরন্বতী মুক্তহস্তে 
আশগুতোষকে আপনার রত্ররাজি দন করিয়াছিলেন। 

আশুতোষ ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৬ পর্যন্ত সিটি কলেজে 
আইন (বি. এল.) পাঠ করেন । ততকালে অধ্যাপক ছিলেন 
পরলোকগত মহাত্বা আনন্দমোহন বস্থ, কাঁলীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল ভট্াচার্য, ডাক্তার 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মিং এস. পি. সিংহ 
প্রসতি। তখন কলেজে পড়! হইত। ছাত্রমগুলী এই 
সকল যশস্বী পুরুষদিগের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অত্যন্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। 

এঁ সঙ্গে আশুতোষ সংস্কত কলেজের বিখ্যাত পণ্চিত 
মধুসূদন স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের নিকট স্মৃতি পড়িতে আরম্ত 
করিলেন। মনু, বাচ্ছবন্ধা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দঝকচন্দরিকা 
প্রভৃতি টাকাসমেত আশুতোষ পাঠ করিলেন । পণ্ডিত মহাশয় 
ছাত্রের মেধা এবং পাঠে এঁকান্তিকত। দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
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নও আশুতোব 


এ সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি পড়িয়া! আশুতোষের তৃ্তি হইল 
ন।। তিনি স্বগুহে স্মৃতিশান্ত্র পুনরায় ভাল করিয়া পাঠ 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং পগ্িত গয়ারাম স্মৃতিক্ 
মহাশয়ের নাম ও খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে নিজালয়ে আহবান 
করিয়া আনিলেন, এবং তীহাকে বাটাতে রাখিয়া মন্থাদিশাস্ত 
মনোযোগের সহিত পাঠারন্ত করিলেন। 

১৮৮৫ খুষ্টাব্দের উপাধি-বিতরণ সভায় (কন্ভেকেশনে) 
বিশ্ববিভভালয়ের ভাইস-চান্দেলার মাননীয় মিষ্টার সি. পি. 
ইল্বাট মহোদয় * আশুতোষের থুব প্রশংসা করেন : 
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পর বসরের প্রারস্তেই তিনি আশুতোষকে স্বগুহে 
আহ্বান করেন । আশুতোধ তাহার নিকট গমন করিতেই 
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ফ্ডেপ্ট সিপ, পরাক্ষা ৯১ 


জিজ্ঞাসা করিলেন, «“ আমি তোমার কি উপকার করিতে 
পারি $” 

আশগুতোধ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “ আপনি ইচ্ছা 
করিলে আমার অনেক উপকার করিতে পায়েন। কিন্তু 
আমি অস্থা কিছুই চাহি না। মহাশয় অনুগ্রহুপূর্ব্বক 
আমাকে সিনেট সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করিয়া দিন |” 

মিষ্টার ইল্বার্ট স্বীকার করিলেন; বলিলেন, “ আমি 
তোমাকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের “ফেলো? নিযুক্ত করিয়৷ দিব, 
তাহার জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে নাঁ।” 

মিষ্টার ইল্বার্ট বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন 
ও তাহার অপরিসীম ক্ষমত। ছিল । আশুতোষ ইচ্ছা! করিলে 
গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ কোন বিভাগে বড় চাকরি পাইতে 
পারিতেন । কিন্তু তিনি তাহা প্রার্থহ্। করিলেন না। 
সাধারণতঃ শিক্ষিত বাছজালী যুবকের নিকট যাহা একান্ত 
কাম্য, একেবারে আকাশের চাদ--আগুতোধ সে দিক 
দিয়াই গেলেন না । তিনি এমন এক পদ চাহিলেন, যাহার 
সহিত অর্থের সংস্রব মাত্রও নাই। মিষ্টার ইল্বার্টের 
নিকট তাহ! কিছুই নহে। বারম্থার উচ্চপদস্থ কর্্মচারিগণ 
অধাচিতভাবে তাহাকে কর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে" 
ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্য অবগত 


৯২ আগুতোব 


ছিলেন বলিয়! তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । 
আপাতমধুর স্থখমোহ কখনও তাঁহাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করিতে 
লমর্থ হয় নাই। তাহার পুরস্থার__তাহার বাল্যকালের 
সঙ্কল্প হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির পদ লাভ। ইহ! 
চিন্তা করিয়। দেখিবার বিষয় বটে। 

কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ ইল্বাট পরবস্তী মার্চ মাসেই 
নূতন কণ্ম * পাইয়৷ বিলাত চলিয়া গেলেন। ইল্বার্ট 
মহোদয় যদিও আগুতোষের জন্য অনেক লিখিয়! রাখিয়! 
গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি চলিয়! গেলে উহাতে কোন ফল 
হইল না। আশুতোষের বয়স অল্প বলিয়া এমন সব 
লোক প্রতিবাদী হইলেন যে, তিনি কিছুতেই সভ্যপদ লাভ 
করিতে পারিলেন না। 

এম, এ. পাশ করিয়াই আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষাতে 
'গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার জন্য দরখান্ত করিলেন। 
কিন্তু নান! কারণে বিশ্ববিষ্ভালয় তাহার সে দরখাস্ত নামঙ্ুর 
করিয়া দিলেন। আশুতোষ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি 
যাহা ধরিতেন তাহার আছ্যন্ত না দেখিয়া কিছুতেই 
প্রতিনিবৃস্ত হইতেন ন। 

পরবগুসর প্রেমটাদ রায়টাদ ফট,ডেপ্ট.সিপ, পাইয়াই 
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উ,ডেপ্ট সিপ পরীক্ষা ৯৩ 
একেবারে এম. এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত, 
হইবার জন্য আবেদন করিলেন। সুখের বিষয়, এবারে, 
'বিশ্ববিষ্ভালয় তাহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন। যুবকের 
প্রগল্ভতা দেখিয়! সভায় অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, 
কিন্তু পরলোক প্রস্থিত চিকিতসকশিরোমণি ডাঃ মহেন্দ্রলাল 
সরকার ও প্রাতঃম্মরণীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এই 
তই মহাত্মার সহায়তায় আশুতোষের আশা পূর্ণ হইল। 
আশুতোষ অনেকবার বলিয়াছেন, ভাহার ছিতাকাক্ষা ও 
প্রকৃত বন্ধু তকালে চারিটা মাত্র ছিলেন, ডাঃ সরকার, 
ডাঃ গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বুথ এবং বিচারপতি 
ওকেনেলি। ইহার! আগুতোষের উন্নতির অনেক সহায়তা 
করিয়াছেন । যাহ! হউক ১৮৮৭ খুষ্টাকের মার্চ মাসে নিয়োগ 
পত্র পাইলেন। আশুতোষই ভারতবাসীর মধ্যে সর্বদ প্রথম 
গণিতের মত কঠিন বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালয়ে এম. এ. 
পরীক্ষাতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সহকারী পরীক্ষক 
হইলেন অধ্যাপক বুথ । তখন হুইতে বুথ সাহেব প্রায়ই 
ভবানীপুরে আশুতোষের বাটাতে গমন করিতেন, এবং 
সেখানে গুরুশিষ্যে গণিতচর্চা হইত | নভেম্বর মাসে যখন 
পরীক্ষা গৃহীত হইল, প্রশ্নপত্র দেখিয়া সকলেই যুবক 
পরীক্ষকের বিষ্ভা ও বিচারক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 


৯৪ আশুতোষ 


লাগিলেন। ইহার পর হইতে আশুতোষ প্রতি বশুসর 
বি. এ এবং এম. এর পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। 

গৃহে অধ্যাপক বুথের সহিত গণিতের যথেষ্ট অনুশীলন 
চলিতে লাগিল । ইতিমধ্যে আবার এক খেয়াল আসিয়। 
উপশ্থিত হইল । এত করিয়! যে ইংরাজী, দর্শন ও সংগত 
পড়িলেন, সেগুলির কি হইবে? ১৮৮৭ খ্রুষ্টাব্দে 
সাহিত্যবিষয়ে (190661%/ 907)1909) আর একবার 
ই,ডেপ্ট,সিপ পরাক্ষা দিতে ইচ্ছা! করিয়া দরখাস্ত করিলেন। 
বিশ্ববিদ্ালয় কিছুতেই আর মানিলেন না, দরখাস্ত অগ্রাঙ্ 
হইল। ডাঃ মহেজ্দলাল সরকার বলিলেন, “ছেলেটা 
পরীক্ষা দিতে দিতেই: মার! প'ড়বে দেখছি ।” আশুতোষকে 
ত কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা! দিতে দিলেন না, কিন্তু সে বতসর 
ফউ.ডেন্ট সিপ্‌ পাইবার মত ছাত্রও আর পাওয়! গেল না; 
সৃতরাং কেহই পুরন্কার প্রাপ্ত হইলেন না। 

এই বগুসর ( ১৮৮৭ খুষ্টাব্যে) এক আশ্চর্য ঘটনায় 
আশুতোষের সহিত হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি 
মিঃ জে, ওকেনেলি * মহোদয়ের পরিচয় হয়। সেই সময় 
ধিনি ভারতবধষের সােয়ার-জেনারেল ছিলেন, তীহার 
গণিতশান্তের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্বদা 
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ফ,ডেন্ট সিপ্‌ পরীক্ষা ৯৫ 


বহু কাধো বাপৃত থাকিলেও প্রকৃত ছাত্রের ম্যায় গণিতশারা, 
অধ্যয়ন ও মমুশীলন করিতেন ইংরাজী ১৮৮৭ সালে এই 
মহাত্মা পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্ার পর তাহার 
বুষন্রে সংগৃহীত অমূল্য গ্রস্থরাজি নিলামে বিক্রয় হইবে 
বলিয়া নোটিশ বাহির হইল । তশ্মধো ফরাসী ভাষায় লিখিত 
উচ্চাঙ্গ গণিতের দুইখানি উতকুষ্ট গ্রন্থ ছিল; আগ্ুতোধ 
এঁ পুস্তক দুইখানি ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিলামে উপস্থিত 
হইলেন। নিলাম আরন্ত হইয়াছে, এমন সময় একজন 
ইংরাভ রাজপুরুষ জুড়িগাড়ীতে আসিয়া মে নাক্তি নিলাম 
করিতেছিল, তাহাকে দুই একটা কথ! বলয়! চলিয়া 
গেলেন । অন্যান্য জিনিসের পর উল্লিখিত গণিত গ্রন্থ 
দুইখানির মধো একখানির "ডাক" আরন্ত হইল। শআাশ্তোষ 
যত মুলাই বলেন, সেই নিলামকারা তদপেক্ষা এক টাক! 
অধিক ডাকিতে লাগিল। আশ্হোষ আশ্চর্গা হইয়। 
ক্রমাগত মূল্য বাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এক শত 
টাক পর্যন্ত বলিয়া! ক্ষান্ত হইলেন, নিলামকারী ১৯১২ 
বলিয়া এ পুরাতন পুস্তকখানি নিজপার্খে রাখিয়। দিল। 
আন্ততোষ নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির 
মূল্য আশুতোষ আরও বাড়াইলেন, ১৫০. পন্যন্ত বলিলেন, 
নিলামকারী ১৫১২ বলিয়! উছাও আপনার পার্খে রাখিয়া 


৯৬ আগুতোষ 


'দিল। এমন আশ্চধ্য ব্যাপার এদেশে বড় একট। ঘটে না 
দুইখানি অতি পুরাতন জরাজীর্ণ গণিত-গ্রন্থ ২৫২২ টাকায়" 
বির্ুয় হইয়া গেল। আশ্ততোষ কৌতুহলবশতঃ সেই 
নিলামকারী সাহেবকে সহসা এরূপ করিবার কারণ 
জিজ্ঞাস! করিলেন। সাহেব কহিল, «“ জুড়িগাড়ীতে ধিনি 
আলিয়াছিলেন, তিনি ক্ুগ্রিস্‌ ওকেনেলি; তিনি বলিয়া 
গেলেন ঘে দামেই হউক না কেন, এই বই দুইখানি যেন 
তাহার জন্য রাখ! হয়|” 

এদিকে ওকেনেলি মহোদয় ত ছুইখানি পুরাতন 
পুস্তকের মুলোর নিমিত্ত ২৫২২ টাকার বিল পাইয়া অবাক। 
নিলামকারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত কথা খুলিয়া 
বলিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙ্গালী যুবক 
এই বই ছুইখানির মুল্য ১০০২ এবং ১৫০২ বলিয়াছিলেন, 
এক টাক! করিয়। বাড়াইয়া তীহ্থার জন্য কিনিয়া রাখ! 
হইয়াছে । জগ্রিস ওকেনেলি নিলামকারী সাহেবকে টাকা 
দিয়! বিদায় করিলেন। 

পরদিবস হাইকোর্টে গমন করিয়াই ওকেনেলি মহোদয় 
ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে বলিলেন, « আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় নামক কোনও বাঙ্গালী যুবককে কি 
আপনি চিনেন? আমি তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে. 


ফ)ডেপ্ট সিপ্‌ পরীক্ষা ৯৭ 


চাই |” * আশুতোষ তৎপূর্বব বসর হইতে ডাক্তার ঘোষের , 
শিক্ষানবিশ (47:60180 00578) ছিলেন। ডাক্তার 

. রাঁসবিহারী, আগুতোষকে বিচারপতি ওকেনেলির সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া একখানি পরিচয়-পত্র লিখিয়। 

দিলেন। আশুতোষ ওকেনেলি মহোদয়ের নিকট উপশ্থিত 

হইয়] ডাক্তার রাসবিহারীর পত্রখানি প্রদান করিলেন । 

সাহেব পরিচয়-পত্র ন! খুলিয়াই ছি'ড়িয়! ফেলিয়৷ দিলেন ; 

বলিলেন, “আমার নিকট তোমার কোন পরিচয়-পত্র 

আবশ্যক করে না। এই বই ছুইখানিই তোমার যথেষ্ট 

পরিচয় ।” প্রথম সাক্ষাতের দিনই ওকেনেলি মহোদয় এমন 

ভাবে আশুতোধের সঙ্গে আলাপ করিলেন, যেন কঙকালের 

পুরাতন বন্ধু। যুবক আশুতোষ তাহার সঙান্ভূতিপুণ 
বথাবার্কায় ও সহ্গদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন । নিলামে 
ক্রীত সেই ছুই খানি গণিত গ্রন্থ সাহেব তখনই আশ্মতোষকে 

উপহার প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে যতদিন 

এদেশে ছিলেন ওকেনেলি মহোদয় আাশ্তোষের অকুর্িিম 

ন্ঙ্গদ ও পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আশহোষ চিরদিন 

রুতজতা পৃর্ণহৃদয়ে বিচারপতি ওকেনেলির সদ্গুণরাশির 

ও শ্রীতিপূর্ণ সঙ্গদয় ব্যবহারের স্মরণ করিতেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কম্মজীবনে প্রবেশ 

১৮৮৮ খুষটাবন্ষে আশুতোষ বি. এল্‌. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেন এবং ৩০শে আগফ্ট তারিখে কলিকাত। হাইকোর্টে 
ওকালতিতে ভণ্তি হইলেন। ইহার পাঁচ বশুসর পরে 
১৮৯৪ খ্বষ্টাব্দে “ডষ্টার অব্‌ ল” উপাধি লাভ করিলেন। 

আশুতোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোভনচরিত্র হেমন্তকুমার 
১৮৬৬ থুষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। 
শিশুকালে ইহার এমন ফুট্ফুটে 
মৃম্দর দেহকান্তি ছিল যে, তখন ইহাকে 
'যে দেখিত সেই কোলে করিত। হেমন্তকুমার ১৮৮৭ 
খুষ্টাব্দে দর্শন ও সংস্কতে 'অনার' লইয়া বি, এ. পরীক্ষায় 
অতিশয় কৃতিত্বের সহিত উত্তীণ হন, এবং পিতামাতার 
বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়! সেই বংসর ১লা নভেম্বর দ্বর 
রোগে অকালে মানবলীল! সন্বরণ করেন। ডাক্তার 
গজাপ্রসাদ পুত্রের নামে বিশ্ববিদ্ালয়ের হস্তে ২৫৯২ 
টাক! দান করিয়াছেন। এই টাকার সদ হইতে প্রতি 
বশসর একটী স্বর্ণপদক বি. এ. পরীক্ষায় যে ছাত্র দর্শন 


পারিবারিক দুর্টনা । 


কর্মজীবনে প্রবেশ ৯৯ 


বিষয়ে অনারে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হন, তাহাকে দেওয়া 
হইয়া থাকে । 

হেমন্তকুমারের অকালম্বতাতে প্রৌঢ় গঙ্গা প্রসাদের 
বক্ষে যে আঘাত লাগে, তাহাতে ধীরে ধীরে তাহার জীবনী- 
শক্তি ক্ষয় হইয়! আসিতে লাগিল । মানুষের বিচারবুদ্ধি 
বা বিচক্ষণতা এইখানে পরাস্ত | গঙ্গাপ্রসাদের ভগ স্বাস্থ্য 
ক্রমে আরও মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৯ 
খুষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ডাক্তার গল্গা প্রসাদ নশ্বর সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। লাশুতোষ 
এমন ন্বেহময় পিআর শোকে চতুদ্দিক অন্ধকার 
দেখিলেন। 

ডাক্তার গঙ্গাপ্রনাদের একমাত্র কন্য। হেমলত। ১৮৭৪ 
খুষ্টান্দের ১২ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের 
মে মাসে প্রেসিডেন্ি কলেক্ষের বিখ্যাত ছাত্র অধ্যাপক 
শযুক্ত সভীশচন্দ্র রায়ের সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
'হেমলত| দেবী পুত্রকন্াগণকে ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ 
করিয়! ১৯০৩ খুষ্টাব্জের ৭ই জানুয়ারী অকালে দেহত্যাগ 
করেন। 

কিছুদিন পরে মাশুতোষ বিলাতে মি: ইলবাটকে এক 
পত্র লিখিলেন)--তিনি এখনও কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 


১০৬ আশুতোষ 


সভ্য নিযুক্ত হইতে পারেন নাই । মিঃ ইলবার্টের চিঠিপত্রে 
কোন কাজ হয় নাই, এ কথারও একটু ইঙ্গিত ছিল। 
যথাসময়ে পত্রের জবাব আসিল; মিঃ ইলবার্ট লিঞিলেন,, 
“লর্ড ল্যান্গডাউন রাজ্প্রতিনিধি (৮:০9:০$) হুইয়! 
াইতেছেন, তাহাকে আমি তোমার কথা বলিয়! দিলাম |" 
কয়েক মাস পরে লর্ড ল্যান্সভাউন রাক্প্রতিনিধিরূপে 
ভারতে আগমন করিলেন । তাহার অল্পদিন পরেই ১৮৮৯ 
খহ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী আশুতোষ বিশ্ববিগ্ভালয়ের ফেলো 
নিযুক্ত হইলেন। সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক বুখ আশুতোষের 
« ফেলো '-নিয়োগ সংবাদ লইয়া ভবানীপুর আসিলেন ;. 
বলিলেন, আর ছুই মাস পরে সিগিিকেটের মেম্বার নির্বাচনের 
সময়, খন সিগুিকেটে প্রবেশ করা চাই। আশুহো 
চিন্তিত হইলেন । তাহা! কি সম্ভব ? মাত্র ছুই মাস সময়-_; 
বুথ সাহেব শুনিলেন না। সিগিকেটে প্রবেশ কর' 
চাই। সাহেব আশুতোষকে তাঁহার হিতার্থী বন্ধুগণের 
নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পূর্বেবাক্ত তিন মহাত্বার ও 
স্তাহার নাম করিলেন । অধ্যাপক বুথ প্রফুল্ল হইয়। বলিলেন, 
“ ইহারা চেষ্টা করিলেই হইবে; তুমি ইহাদের সহিত সাক্ষাড 
কর।” আশুতোষ, অধ্যাপক বুথের পরামর্শ মত অবিলম্দে 
ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের 


কম্মজীবনে প্রবেশ ১৬১ 


সহিত সাক্ষা করিয়া সমস্ত বলিলেন। তাহারা উজ্তয়েই 
সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, “এত শীঘ কেমন করিয়া লম্তর 
হইতে পারে £ ছেলেমামুষ-_? 

আশুতোষ তগুপরে জানিস ওকেনেলির সহিত দেখা 
করিয়া তাহার প্রস্তাব জানাইলেন। ওকেনেলি মহোদয় 
উত্সাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন যে তাহার যাহা সাধ্য তাহাতে 
ক্রুট হইবে না। তণতকালে জাঠিস ওকেনেলি মুসলমান 
শেক্ষা-বোর্ডের প্রেসিডেপ্ট ও কর্ণেল জযারেট উহার 
সেব্রেন্টারী ছ্িলেন। ওকেনেলি স্তাহাকে ফ্যাকাণ্টি অব 
আটসের (1%0] ০01 4715) মুসলমান সভ্যগণের ভোট 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলেন, এবং এ বিষয়ে মন্ত্্প্তি 
নে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও বুঝাইয়! দিলেন । 

১৮৮৯ খুষ্টাব্দের ৩০শে মার্চের ফ্যাকাণ্টি অৰ্‌ 
হ'টসের সভায় পাঁচ জন সিপ্চিকেটের মেম্বার (নির্বাচিত 
হইবে, এই নোটাশ বাহির হইল। জ্াঠিন ওকেনেলি 
ইতিমধ্যে স্বদেশে গমন করিলেন। যাইবার সমগ্র 
আশ্ুতোষকে হনেক সদ্ুপদেশ দিয়! গেলেন ও নির্বাচন 
সহন্ধে কণেল জ্যারেটের উপর নির্ভর করিতে বলিলেন। 
তাহাকে তিনি সমস্থ কথা বলিয়! দিয়াছিলেন। 

৩০শে মার্চ প্রাততঃকালে দৈনিক সংবাদপত্রে কর্ণেল 


১০২ আগুতোষ 


জ্যারেটের একমাত্র পুত্রের মৃতুাসংবাদ প্রকাশিত হইল 1 
আশুতোষ এই মাকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে স্তস্তিত হইলেন। 
তিনি তখনই কর্ণেল ক্যা.রটের গুহে গমন করিলেন। 
সাহেবদের মধ্যে একটা প্রথ। আছে যে, কাহারও 
বাড়ীতে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে হাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ 
আসিয়া “কা ' রাখিয়! চলিয়া যান। তাহাতে বন্ধুদিগের 
সহ্ান্নভুতিও প্রকাশ পায় অথচ শোকার্ত পরিবারকে অযথা 
বিরক্ত কর! হয় না। আশুতোষ কার্ড রাখিয়া চলিয়া 
আসিতেই সাহেবের ভৃত্য তাহার গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিয়! 
আসিচ্চেছে, দেখিতে পাইলেন। সাহেব ডাকিতেছেন শুনিয়। 
আগুতোধ ফিরিলেন। অতি সন্তর্পণে তাহার ঘরে 
প্রবেশ করিয়া দোখেন কর্ণেল জ্যারেট একটা সোফায় 
শুইয়। আছেন। 

আশুতোষ কুিতচিত্তে কহিলেন, “আমি অগ্ভকার 
সভার কথা কিছুমাত্র মনে করি নাই। আপনার গভীর 
শোকে সহামুড়ৃতি জ্ঞাপন করিতেই আমি আসিয়াছিলাম। 
আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না” 

সাহেব সহসা উঠিয়া! দাড়াইয়। বলিলেন, “ ভগবান 
আমাকে পুত্রটী দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়! গেলেন। 
কিন্তু আমি আমার কর্তব্য পালন করিব ।” 
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অপরাহু ৩টার সময় আশুতোষ বিশ্ববিগ্ভালয়ে যাইয়! 
দেখেন, কর্ণেল জ্যারেট তাহার মুসলমান মেম্বারগণের মধ্যে 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যথাসময়ে সভা আরম্ত হইল। 
সভাপতি হইলেন স্যর আলফ্রেড ক্রফ্ট। তিনি যখন 
দেখিলেন গাশুভোষের নির্বাচিত হইবার সন্তাবন। হইয়াছে, 
তখন সহসা টনি সাহেবের নাম প্রস্তাব করিলেন। 
“টনি রেজিস্রার, শ্ার” বলিয়া মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র 
স্যায়রত্র চাকার করিয়! ভিরস্কৃত হইলেন। কিছু হ্যার 
আলফ্রেডের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। 
আশুতোষ, কণেল জ্যারেট ও তাহার মুসলমান মেম্ধার- 
গণের এবং কল্যাণকামা বন্ধুবর্গের সহায়ভায় সিগুকেটের 
মেম্বার নির্বাচিত হইলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরা হন কণ! 
এমন করিয়া পাঠ করিয়াছেন, যাহার সকল কাগঙ্জপত্র 
পড়িতে পড়িতে অন্য সমস্ত কার্য ভুলিয়া! যাইতেন। যাহার 
সভা হইয1 কার্য করিবার মাকাঙক্ষা কিশোর বয়স হইতে 
তাহার মনকে তধিক্ারকরিয়। বসিযাছিল, আশুতোষ এতদিন 
পরে বু নাধাবেস্থ অভ্রক্রম করিয়। সেই বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সিণ্ডিকেটের মেম্বার নিযুক্ত হইলেন। 
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এই সময়ে তীহার বয়স ২৪ বণুসর মাত্র । তাহার 
পূর্বের অন্য কেহ এত অল্প বয়সে সিগিকেটের মেম্বার নিযুক্ত 
হইতে পারেন নাই। 

আশুতোষ সেই বৎসর বিশ্ববিষ্ভালয়ের জন্য বন্তভাঁবে 
বন চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যত সভায় উপস্থিত 
হইয়াছেন, প্রতি সভার কার্যাবলী অঠি মনোযোগের 
সহিত দেখিয়াছেন, এবং প্রতি সভাতেই সমস্ত কাগজপত্র 
পুর্ন হইতে পাঠ করিয়! প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। 

আশুতোষের স্বদেশপ্রীতি ও বঙ্গভাষার প্রতি একাস্থ 
অনুরাগ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । ১৮৯১ 
থৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ আশুতোষ বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়ে একখানি পত্রদ্বারা এণ্টান্দ 
হইতে এম্‌: এ. পর্যন্ত সকল পরাক্ষানেই 
বঙ্গভাষায় একটি পরীক্ষা লওয়! হউক এবং বাঙ্গালাভাষায় 
রচনার পরীক্ষা গৃহীত হউক এই প্রস্তাব করিয়! পাঠান। এই 
বিষয়ের মীমাংস! করিবার নিমিত্ত চারিমাস পরে ১১ই জুলাই 
এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্যর আলকফ্রেড. 
ক্রফ ট্‌, কে. সি. আই. ই. সভাপতি ছিলেন ও বহু স্থপঞ্চিত 
মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। আশুতোষ উপরি উক্ত 
প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন, উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার 


বিশখবিছা।লয়ে বঙ্গ- 
ছ[য। প্রচলন-চেষ্টা | 
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অনুমোদন করেন। তশুপরে সভায় প্রচণ্ড বাগ্বিতগু 
অ+রস্ত হইল। অনেকেই এই বন্গভাষা প্রচলন প্রস্তাবটি 
স্টডাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। সাহেব শু তদপক্ষীয় 
লাক্তিগণ বলিলেন, “বাঙ্গ।ল! কি একট! ভাষা ? বাঙ্গালা ভাবায় 
প*ঠা পুস্তকের নিতান্ত অভাব । বাঙ্গালার আনার পরীক্ষা 1” 
সংস্কতজ্ঞক পঞ্চিতমহাশয়গণ আপি করিলেন, 
“* নাঙগালা ভাষার পরীক্ষা প্রচলিত হইলে সংশ্কাতের মরাঙা 
নম্ট হইবে?” 
মুসলমানগণ আপন্তি হুলিলেন, ভাছাদের ছেলের! ভাল 
বাঙ্গালা জানে না, ভাল উর্দ কিন্বা পাশিও ক্রানে না। 
তাহারা আর বিশ্ববিগ্ভালয়ের কোন পরীক্ষাই পাস করিছে 
প্রিবে না। স্ৃতরাং এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহাদেরই 
স্্গিপেক্ষা মধিক সর্বনাশ হইবে। 
শাশুতোষ তাহার প্রস্তাবটি রক্ষা করিবার জন্য এক 
দণ্ট/ কাল অনলবর্ষী বক্তৃতা করিলেন। বত যুক্তির 
আবভারণ! করিলেন। এই প্রস্তাব দেশের পক্ষে, জাতির 
পক্ষে, বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর তাহা 
€জন্মিনী ভাষায় বিবৃত করিলেন। কিন্তু কোন 
কফলই হইল না। তাহার প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া! গেল। 
কর্ণেল জ্যারেট আশ্ততোষের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা 
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করিলেন, বিশ্বৰিষ্ভালয়ের সভায় এমন বক্তৃতা কখনও 
আাবণ করেন নাই বলিলেন, কিন্্র মত প্রকাশ করিবার সময় 
আশ্ডতোষের বিপক্ষে মত দিলেন। কর্ণেল জ্যারেট, নবাক ' 
আবদুল লতিফ, বাবু রজনীনাথ রায়, মহামচোপাধ্যায় 
মহেশচন্দ্র ম্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজ। 
প্যারীমোহন ও নবাব সিরাজুল ইস্লাম প্রভৃতি সতের 
কুন সভ্য আশুভোষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিলেন। অপর দিকে রায় বস্কিনচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 
বাহাদুর, বাবু চন্দ্রনাথ বস্থ্‌, বাবু মহেন্দুন'থ বায়, রেভারেশু 
ডাঃ মাকৃডোনাল্ড, মিঃ আনন্দমোহন বন্থ এবং পণ্ডিত 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মাত্র একাদশজন সত্য বঙ্গভাষা 
প্রচলন পক্ষে আশুতোবের প্রস্তাবের অনুকীলে মত দিলেন। 
সুতরাং প্রস্তাবটি গৃহীত হইল না। 

কিন্তু আশুতোষ তাহাতে নিরগুসাঁহ হইলেন না। কোনও 
বিষয়ে সহজে আশা ছাড়িয়া! দেওয়! কিংবা ভগ্নোষ্ভম হওয়া 
তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি জানিতেন, সৎকাধ্যে 
বু বিদ্ব আনিয়া জোটে। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন, 
বঙ্গভাষার যে দৈচ্যের নিমিত্ত তীহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত 
হইল, বিশ্ববিভ্ভালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় প্রবর্তিত ন! হইলে 
তাহার সে দেন্য ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। আশুতোষ 
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ইহাও উপলদ্ধি করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার, 
উন্নতির সহিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি জড়িত। 
জগতকে দূরে রাখিয়া, উর্ণনাভের ম্যায় স্বনির্িত 
কল্পনাজালের উপব অবস্থিত হইয়', মুদিতনেত্রে হখ বা 
উন্নতির আশা করা বৃথা । প্রভাতরবির লোহিতোজ্ল' 
রশ্মিজাল যেরূপ প্রথমে পর্বতশীদে পতি হইয়া তাহার' 
শৃজাবলীকে স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্রিহ করে এবং ক্রমে উদ্ধগামী 
সূর্যের কিরণমালায় জগত আলোকময় হউয়। উঠে, তেমনি 
কোনও নৃতন আলোক যখন কোন জ্রাতিবিশেষের উপর 
পতিত হয় তখন প্রথম তাহা তাহার অেষ্টব্ক্তিগণের 
উন্নত মনে প্রতিফলিত হয়, এবং ক্রমে জমে জনসাধারণের 
মন তদ্দারা আলোকিত হইয়া থাকে । জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত, 
মন্ুয্যহের মহিমায় মগ্ডিত অন্যান্য জাতির অড্রুদয় দেখিয়া 
স্বক্তাতির তন্রপ উন্নতি দেখিবার নিমিত্ত আশ্মতোষের চিন্ত 
চিরদিন লালায়িত ছিল। গাশুতোষ কোনও বিষয়ে 
ভগ্নোৎসাহ হইতে ক্রানিতেন না । তিনি অনুকুল মুহূর্কের 
অপেক্ষা করিয়। রহিলেন এবং বল্তদিন পরে যখন সেই 
সলময় আসিল, প্রবেশিক1 হইতে এম. এ. পর্য্যন্ত বঙ্গভাবার 
পরীক্ষা! গৃহীত হইবে-_এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার 
ফলে অত্যল্পদিন মধ্যেই বিবিধ বিষয়ে বু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
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প্রকাশিত হুইয়। বজতাষাকে সম়দ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। 
বঙ্গভারতার পাদপীঠ নানাবিধ সমুজ্ছ্বল রত্ররাজিতে উদ্ভাদিত 
হয়! উঠিয়াছে। 

মাশুতোষের ছাত্রজীবনের ঘটনাসমুছ পর্যযালোচন। 
করিলে প্রণমে ্রাহার কর্তৃব্যের প্রতি একান্তিক নিষ্ঠা 
ও তানুরাগ লক্ষিত হয়। তাহার বালককালের প্রতিজ্ঞা 
নান! প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতেও তিনি কেমন বর্ণে 
বর্ণে অক্ষরে মক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, দেখিয়! 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। তিনি 
উত্তরকালে কলিকাত] হাইকোরের প্রধান বিচারপতির 
গৌরবান্বিত আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সর্বেধাচ্চ সম্মানের অধিকা রা হইয়া তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ- 
'পুরুষরূপে বহুকাল উচ্চশিক্ষাতরণী সুপরিচালিত করিয়। 
গিয়াছেন; এতফ্িন বু সোসাইটি, কমিটি, সভা প্রভৃতির 
কর্ণধাররূপে তাহা দিগের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দেশ করিয়। 
দিয়াছেন। হাইকোর্ট কিন্ব! বিশ্ববিষ্ভালয় তিনি ষখন যে স্থানে 
যাইতেন, তাহার আগমনে সেই স্থান বনুকম্মচঞ্চল হইয়! 
উঠিত। কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে 
তাহার দয়া, দাক্ষিণ্য, শিষ্টাচার, সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ 
ব্যবহার বাঙ্গালী জাতির আদর্শস্থল। তাহার গৃহের দ্বার 


কশ্মজীবনে প্রবেশ ৬৩৯. 


সর্বপ্রকার সাহায্যপ্রার্থীর জন্য সর্বদাই উম্মুক্ত থাকিত। 
ষাহারা ইংরাজীশিক্ষিত ও ততসহ কমলার অনু গ্রহ প্রা প্র, 
তাহারা প্রায়ই সাহেবী আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়। 
থাকেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিল্গু আশুতোষ আহারে 
বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে ও সর্বববিধ লোকাচারে চিরদিন 
খাটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী জীবনের প্রতোক 
ক্িনিসটিকে তিনি অদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এব" তাহ! লইয়া, 
গৌরব করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। 

আশ্টভোষের কার্যের বৈশিষ্ট্য ছিল সাহার সঙ্গল্লের 
দুঢ় তা, একাস্তিকতাঃ শৃঙ্ঘল। ও সংযম। সাধক যেমন 
জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে ইন্দ্িয়সমূহকে নিরোধপূর্ববক 
মনকে ্একলক্ষ্যে পরিচালিত ক্রিয়া! ঈপ্নিত ফল লাড 
করেন, আগ্টতোষও যখন যে বিষয়ের আণ্ুসরণ করিতেন, 
তেমনি একান্ত হাগ্রহে। একানস্ত হতে ও শক্লান্ত অধ্যবসায়, 
সহকারে তাহার সাধন! করিতেন । বৃপ1 চিশ্ু। কিংবা অমথা 
ভয় তাহাকে কর্বব্যপগ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে 
পারিত না| এই সর্ববদীভীহ, নিরাশাপুর্ণ ও আলম্প্রিয 
ভাতের মধ্যে এমন একান্ত নির্ভীক, মহাতেন্ন্দ্রী, নিরালশ্থা, 
সাধারণধীশক্তিসম্পন্ন মহামনম্থী কম্্মবীরের কেমন করিয়। 
আবির্ভাব হইল তাহা প্রহেলিকার স্যায় ছূর্বেবাধ্য। 


১১০ আশুতোষ 


এই যে মহাপুরুষ ধাহাকে হারাইয়া পরিচিত অপরিচিত, 
শাক্র মিত্র, ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ সমম্বরে হাহাকার 
করিতেছে, তাহার জীবনের মুলমন্ত্র আমর! দেখিতে পাইলাম, 
তাহার মহান্‌ আদর্শ ও ততপ্রতি বদ্ধৈকলক্ষা হইয়! একান্তিক 
সাধন] | দেখিতে পাইলাম-_-মন যাহার সবল, কর্বব্য সাধনে 
িনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অদূল্য মুহূর্বকল লইয়! মানবজীবন ইহ 
যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, এ জগতে তীহার উন্নতিশোত 
কেহ রোধ করিতে পারে না। আশুতোষের কর্ম্মপৃত 
জীবনের অমৃতময় প্রভাব এবং তীহার শুভেচ্ছা ও 
আশীর্বধাদের বিমল জ্যোতি এদেশবাসী যুবক-সম্প্রদায়কে 
প্রকৃত পথ নির্দেশ করিয়! দিক, ইহাই প্রার্থন! | 


পরিশিষ$ 
কম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত আভাস 


১৮৯৮ ঠাকুর আইনের শধাপক নিযুক্ত হন ও * 12 
01 10100001015 10 13010411001 বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। 

১৮৯৯-১৯০৩বঙগায় ও ভারতীয় আইন সভায় প্রবেশ 
করেন ও অসামান্ট প্রভার পরিচয় দেন। 

১৯০৪-_-ল কাঙউনের ইউনিভারসিটি কমিশনের সদশ্যা- 
রূপে বর্ধমান ভরতীয় ইউনিভারসিটি আইন বিধিবদ্ধ 
করেন। এই বগসরই তাহার বালের স্বপ্ন ও 
যৌবনের আাকাওক্ষা কলিকাত! হাইকোর্টের বিচারপতি 
নিযুক্ত হন। 

১৯০৬-১৯১৪-_উপর্ধাপরি চারিবার কলিকাতা! বিশববিস্তা- 
লয়ের তাইস-চাল্লেলার নিযুক্ত হন। ভাঁছার পূর্বে 
বা পরে এ পদে অন্য কেছ একাদিক্রমে জাট বগুলর 
কাধ্য করেন নাই। 

১৯১৭-১৯১৯--কলিকাত৷  ইউনিভারসিটি কমিশনের 
(হ্যাডলার কমিশনের) মেম্বররূপে কার্ধ্য করেন। 


১১৭, আশুতোষ 


১৯২০-_অস্থায়িভাবে কয়েকমাস কলিকাত| হাইকোর্টের 
,প্রাধান বিচারপতির কারা করেন। 
১৯২১-১৯২৩ পঞ্চমবার কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস্‌- 
চান্সেলার নিযুক্ত হন। ূ 
এহছ্িন্ন ইপ্চিয়ান মিউজিয়াম, এসিয়াটিক সোসাইটি, 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, প্রভৃতি বু সভা-সমিতির 
কর্ণধাররূপে তাহাদিগের উন্নতির পথ নিদেশ 
করিয়| দিয়াছেন। 
কলিকাত।| বিশ্ববিদ্যালয়ের “পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ৮ বিভাগ 
সৃষ্টি তীহার অসামান্য স্বদেশহিতৈষণ! ও গভীর 
জ্ঞানের পরিচায়ক | 
১৯২৩ থুষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি কলিকাতা! হাইকোন 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
১৯২৪-_ডুমরাওনের মহারাজের সনির্বন্ধ অনুরোধে 
তাহার পক্ষে একটী মোকদ্দমা লইয়া তিনি 
পার্টনীয় অবশ্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনদিন 
মাত্র রোগ ভোগ করিয়া ২৫শে মে, রবিবাৰ, 
সন্ধ্যার পর পাটনাতেই স্র্গারোহণ করেন। 


উপাধি-তালিকা ১১৩ 


আশুতোষের উপাধি-তালিক। 

রাভদত--নাইট্‌, সি. এস. আই, 

বিশ্ববিদালয়লন্ধ -এম্‌, এন ডি, এল, 

বিশ্ববিদ্ালয়-প্রদস্ত-ডি. এস-সি পি-এইচং ডি 
(11016011৯01) 

বিলাতা বিচ্ছানসশা-প্রদক্াএফত আর এ এস, 
এফং আবু. এস্‌. ই 

নবদ্ধাপ ও ঢ'কা হারন্বত পগুতসমাজ-প্রদন্ত সর্ব ; 
শাস্্রবাচষ্পতি। 

বে দ্বলজ্ঘ- দত সম্বদ্ধাগনচন্রুবন্তী ] 

সমস্তঙ্চলি স্টপাধি লইয়া ভাহার নান এইকপে 
লিখিত হইত £ 


11717 171)07106 1 এ৯110৫ 917 4৯00০৮ ১1000010156, 
০,172১40 ১১০৮০৮18080 ৯৮09011ম- 
(00180090045 তি 0০১5 ৯1,0৮১ 1915, 
1750. 1107. 81711551265 


“মাশুতোষের ছাত্রজীবন”' সম্বন্ধে 
আভিমত 


দেশপুজা আচার্য স্ব প্রফুলচপ্র রায়, কেটিত সিং আই-ই 

(ড এস-লি., পি-এই ৮৩, ডি. মঙ্চে দয় লিখিয়াছেন : 

“আলমের ছাজসাবনত সামি আছো ।পান 715 ক বিয়াছি | 
ঠৈখব হইতেছে আশ্তাহামের হাত্রদীবনের শেয় গদান্থ হ হা আত 
ম্নদবঠল হরুতি হইঘাড। গন্ধ কাব তাহার প্রাদহহাতে ঢাগিসা 
(য়।ন | ৫৯ কারণে পুুকথানি মঙাম্ণাও বঙ্গ ডিল এ স্িখং 
৮১ ইইফাছ। এহী অননথসাধারণ প্রতিভাবান পুকামের 
5 ভবন 2াঠ করিস বাংলাৰ ছান্রন্দ অনেক উপদেশ লা 
করবেন | আশা কবি এউ পুস্তক প্রত্যেক পাঠানকে, এদপ 


এপ 1৮ 6চাও না্গ০১বু *৮ব হবে স্থান লতি কববে। 


বঙ্গভ'ষাব লক্ষ প্রতিষ্ঠ লেখক, ঢাকা ইউনিভাসিটির ভতপূর্ব্ব 
ডিন অব. দি ফ্যাকাল্টি অব. ল, শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র 
সেনগুপূ, এম. এ. ডি. এল, মহাশয় লিখিয়াছেন : 
আপনার “আগুতোষের ছারজীবনশ পড়িয়া ভদিলাও 
করবলাম। যে নহাপুরুষের অকাল্মৃতুযুতে আজ সমগ্র দেশ 
শেকাচ্ছন্ত, তাব জীবনের সব কথ। জানিবার আন্তই দেশের 
,কোকের একাম্ব আগ্রহ | বিশেষ ভাবে শোকে ছ্জানিতে চাঠিবে 


ন্‌ আশুতোষ 


যে কি প্রক্রিমায় এত বড় একট। জীবন গড়িয়া উাইয়ান্ছল। 
আপনি সেই কৌতুহল নিবৃত্ত করিবার জন্ত যে উপাদান গ্রন্দর 
সঞ্চল ভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাছে 
আপনার | যে সথাক্‌ পুরস্বত হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ 
“ই | আশুততোবের হাত্রজাবন পাঠ করিতে চাহিবে ছুই শ্রেণীর 
ধল(ক ) এক শ্রেণার লোক বাঙ্গালার মুবকমণ্ডলী যাহারা এই মহা- 
পুরুষের দীবনকে আদশ করিয়। আপনার জীবন যতদুর সম্ভব গণ্ডিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিবেন। আপনি তার জীবনী এই শ্রেণীর পাঠিক- 
দিগের দিকে লক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, এবং এই দিক হইতে 
আপনি পরিপৃর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন। আর এক শ্রেণীর 
লোক স্যার আস্ুতোষের জাবন আলোচনা করিয়া তার ছাত- 
জীবনের পুঙ্খাচপুঙ্থ বিশ্লেষণ দ্বারা, এই মহৎ জীবনের পদে পদে 
শ্রবণ বিশদ ভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন। তাহাদের জন্য আপনি এ 
বই লেখেন নাই। তাহাদের পিপাসা পরিতৃপ্ধ করিতে হইলে, ভার 
ছুওজীবনের যে বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে, ভাহা কোন 
দিন হইবেকি নাজানি না । কিন্তু আপনি পরলোকগত মহা- 
পুরুষের জীবনের সহিত যে রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছে 
"ভাহাতে আমার মনে হয় এ কাজও আপনার হাতেই সৌষ্বের রর 
সম্পন্ন হইবে । আশা করি ভবিষ্যতে আপনিই একাজ করিবেন। 
আপনার ভাঘা সরল ওজস্বী ও স্ন্দর ৷ ইহার দ্বার আপনার 

কথাবস্ত্র সমাক্‌ বিকাশের সহায়াতা হইয়াছে। আপনার চেষ্টা 
সর্বাংশে সার্থক হইয়াছে । 


অভিমত ৩ 
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উতাহদের আদর্শপুরুষের শক্তিমন্ধাব শাতাশ মাও পরিচয় দিতে 

পারেন, তাহ হইলে ভাহারা ধন্য হইবেন, তাহাদের হাতি এ 

দেশ ধন্য হইবে । এই জন্ত এই পৃন্তকের বহুপ প্রচার আঁষব। 
কু 


| ঢা 


8 আশুতোষ 


ৰঙ্গবোণী, ভাজ, ১৩৩১, সংখ্যায় অধ্যাপক স্্ীযুক্ষ 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ ডি. লিট্‌. গুন) 
সুদীর্ঘ সমালোচনা মধ্যে লিখিয়াছেন : 


আগুতোষের মুভার পরই যোডাতাডা দিয়া যেন তেন 
প্রকাধেণ লেখা বই এখানি নভে । বহুবর্ধ পূর্বের প্রস্থ অন্ধাঞ্লি 
মহাপুরুষের তিরোধানের পরে অঞ্জছসিক্ত করিয়া তহারই পুণা- 
শ্বত্ির উদ্দেশে এখন অর্পিত ইল 1 * ৬ এই বইয়ে যে তথা 
সংগৃহীত হইয়াছে, আখতোযের ভবিষুদ্দ জীবনী-লেখকের জন্য 
হা অম্ল্য ভাগার হইয় স্চিত রহিল। 


দৈনিক বস্ুমতী, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৩১ : 


ও * ঞ্জ অতুপবাবু এই বইখানিতে বিশেষ শিপুণতা- 
সহকারে আগ্তভোষের শিক্ষা দীক্ষা ও সাধন।-গ্রণালীর ইতিহাস 
লেপিবদ্ধ করিয়াছেন । সুতরাং আমর! তাহার নিকট কুতজ্ঞ। 
ঙ্গালার প্রতি গৃঠে এই পুস্তক স্থান লাভ করুক। এই গ্রস্থের 
আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী বালক জীবনের পথে 
অগ্রসর হউক, বাঙ্গ।লার দুর্দিন অচিরে দূর হইবে। 
হিতবাদী, ১৩ই ভাঙ্র, ১৩৩১: 

* * এই গ্রন্থখানি যে সখপাঠ্ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে, তাহ! 


আমর! নিংসঙ্কোচে বলিতে পারি। ঘটনার সংগ্রহ ও সুশ্হখল 
সমাবেশে আলোগ্য গ্রন্থ সত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আশ্ুভোষের 


পি জু 
অভিমত ৫ 
ই 
ছাত্রজীবন্ধ বান্তবিকই আদশ ইরা । আও এ ভীবনবষ্জ! 


যে ছাক্তমাত্রেরই অবশ্তপাঠা, একথা বলাই বভকাত। প৯ক 
সমাজে এ গস্তকের আদর হইলে দাম এ সখা ₹ 


আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৩ 

৬ * ** যিনি উন্তরকা:ল পা ৩৩ প্রগা 
পাণ্ডিত্য, অনন্তমাধারণ বশ্বশক্কি ও বিরাট বাকিতে প্রহাতরে 
আগদ্িখযাভ হইয়াছিলেন, তাহার বালাযজবন ও হতঅবন কিকণ 
ছিল, তাহ। জানিতে কৌতৃহল হয়। ভব্যুহবাশৃয়দের শিন্ষা এ 
আদর্শের জন্য৪ তাহা বিবৃত করা প্রয়োজন । গ্বকার অভুপবারু 
সেহ কাষা করিয়া কন্তব্য ৭? 90 করছেন । আমরা আশ 
করি শিক্ষিত সমাছে বিশেষতঃ ছা রুপের আদা এই ্রস্থ খু 
সমাদর লাভ কবিবে। » ৮ 


নায়ক, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩১: 

বাঙ্গাল'ব ব্যাঙ্কের হা প্রয়াণের পর অনেকেই ভাতার সম্বন্ধে 
তাহার সর্ববততো মুখী প্রতিভার বিবিধ শিক অবলন্থল করিয়া অনেক 
কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু অতুলবাবুর এঠ বইখা নিত যাহা আছে 
তাহা এফাবৎ নানাস্বানে গ্কারশিভ আঅসংখা প্রবন্ধে কোনটি 
পাইয়াছি বলয়! মনে হয় না । ৮ নিপুণ চিত্রকরের মত অতন- 
বাবু এই গ্রন্থে সেই বিরাট পুরুষের অডুলনীয্ব শক্রির ক্রমবিকাশ 
দেখাইম়াছেন। ক * ইহাযষে একটী অমূল্য বস্ধু হইয়াছে, 
তাহা বলাই ৰানুল্য। ছাপা, বংন্ধাই, ছবি সকলই অতি হুন্দর। 


৬ আশুতোষ 


খ্দামও মাত্র এক টাকা, সথৃতরাং কোন বাঙ্গালী ছাজেরই এই 
রন্বপাঠে ব্ধিত হইবার কারণ নাই। 
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